৬. 0 ঞ ১০২২4, ১ ৫০ ০১২১4) ২৮১৬, চিন্কৃদ্ু 
তত হতে তত গত 


১০৪৮৩ 


বাংলা] 


২৩২১০ এ চি ্ 
মা 
৮ দি টি রি 
হিপ ৯৫ কু ছি মূ 
১৩৪৯ 5৪৭ ০৫৯ 


শি 


টে 


০ ১ ৬ 
এ হত ১ টা 


শ$৯ 


শি 
*প$৯ * "8৯" 


(আত্তুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর) 
মাওলানা হাফ রহমান যশোরী 


৩০ 
৭০৪৯? 


৮১০০১ ৫) ৫৮০৭০ ০১৫৮০, 
ক: ৮৮৬, ০1৬, 


তত 


নিবে ০৭৪০৪ ০৯৫০০ ৬৭ ১০৭৫৬ ৫৭2৮ ০০৪ ২০ শ ০ ৮৭5২ ১৬1০ ৪ ৮৭্৫৮ল 7৮৩৪ চি ৭0৪ বৈ স্$৮ ৭৫০ ব্৪ $. ঠা ক্র তু 
রে তি ৬০৯ জাতি পে ০৮৮5 শেপ রঃ ০ %২ /8+প০'৮58-১-০ ৬5 হত ২০1 পুন চিত নট ্ টি ঠা ই নে ১১৯ ১ €দুখ প৬ ৮৭ 2 ৮৮ শে 
৫০ ₹ ৫ তে ₹ন ১৫১ তিল 5792৮ 


৮ ং 
১৯ কে এ ৫০৯ পা কত তই 
(এ 


55515552252 


টা 


৫ 


টে 
৮ 18৯ 


$2৪ 


62225261752 


ঠা 
ধ 


১৯. 
ষ্ঠ 


টা 


সুর, ইও), ইতর উতর 


ঠ 


ছি 


€ 
৪. 
স্ব 


শে 


রে 
(৫ 


পন 
নু 


- ০ 
০০ 
€) 


টু 
৬ 


12324 
(১১) 
৮১৩১ 


৭ | সত 
527৩ 


টি স্টিল শে পি 8০ 
শি 
রঃ 


২০২), ৯১৪০৩, কি 
ই 
5 


শু ৯২৫ 
? টার ১ এ 
৩ 
ট 


4 
রত র%) 
সত 


রি 


গু 


ক নৈশ 
পনি 
১ 


2৬ 
ষ্ঠ 


৯ 
০) 


রত 


২ 
১ 


ঠে 


ঞ 
(০) 


তি 


৩ 
তর) 


টু 


হা ফা হের 
পি ১৪২28 টি ২ টি 5 ৮ ও ২8: জে ৮ ৩ 8৬৬ সদ নিউ 
গ্সবটিত ৬ ন্‌ 

১ ৮: ৮৪৯ - 2৩৪৬? বৈ ০৯ ১ ৫৪৯ ০৯৮? কি আনি এ ০৪৯০ -$* ০8৯ চা পচ ০৪১ 


হুতেতেনেতে নত 


নাজমুস সা'আদাত শিবলী 
আল-আকসা লাইবেরী 


৫০২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 


৮৫০ ৮. 
১৫ রশ 


রি 


এটির রর ₹ ০ ২৪ ৫ ০৯ ক ৫০১৪ ২২০৬৫ তে ৯০ তু উনি ১৯৯ ৭2 ৪ 3.৪ ক৬ ৫৮৫০ শে বি 
শক ৭ ২68/৫৭ * এ মে এজ ০০২৯. রে ক্রি বের & রি ৮৮২ ২৮ 
ঞ চি ॥ : ্ ১ ৫টি, ঃ 

স্‌ ৮ সরে শ ক - সি ৮৮৯ খানি খে শা শবে শি হরি সে ০] হও শ কত 


নি 4 


্ 


৬. 


রি 
& 
৫. 
২ 
তা 
রঃ 
৯ ৫ 
তা 
ও 8, 
৫৩, 
হি 
নি 
১ 
৫ ৩ 
ঠ- 
০ £ 
১ ৪ 
৪ এট 
৮ 
০ 
এ শ্রঃ 
ৰৈ শর 
৪ 
৪ 
তি 
৬ 
0 
বত 
ডে ্ে 
* 2০৫ 
০ রি 


০৭০৩: পতি, 
৮০৫ ৩2: ১৯ 


28585 


গু 
১ 


6 


৫ 


১২1৮ 


বে 


রর 
মহ 


২1০৩ ৮৯৪০৫ 


রা? ₹৫8৮7755 নং ২:2০ ০০২১৪ ৮৪০ 3৮: 52 ৬: 
টিটি 


১৬ ১ লি ১১৫০১২৫০৩০৬ 8:১7 3475৫ শৈ 


1 
্র্ 


৮ টি 5) )] 2) স্ট 
০ ০২৯৮ ৬১৮৯৮ 5 (৮ 
11৫ ১ পত৩ ৫) ও 225৫ 


৫) ৫৯ | ৫ ৬ তে 
০০১০এাও ১৮2) ১৩০ ০০০/৫০৬০৯৪)। 
পে প্রা ত্প (ৈ ঠপার্ি তারি ৩ র্পরঠ ৮ 
4০১১12৩৮০59] ০৪১ (2 | ৫1৯৯৮ 
০৮৫৬ এদিন ৩ শর্ট 3৮৮৫ 9১৩, 
4০9৮৮০4০০০০ 
০///-০৪৭০০৪৫/, 20৮,47৮ 44-৮4% 
42 3%৩৮ ৬০6 ০৮548455845 ০০০,440 
:/৮৫১৩৫০৮০৮৮৮৪৯-এ ৪054০ ৬৫০০ 
৮১৪১৪৫০//৭ ৮/৮৯৪৪/০৬-? ৩/:4৮০০%% 
শব্দার্থ : «৮ প্রশংসা, গুণ-গান, ৮০ দয়া,অনুগ্রহ,145 সৃষ্টি, 21) 
জন্যে ০১ আমাদেরকে, ৮০৮৮ ০7৮ বিভিন্ন রকমের, 2 ০৩: পরিধান 
করার, ০৮৮ ঘর, )৮/৯ জীব,পশু,প্রাণী, টিটি, তাদেরকেও, (১1০ 
আরোহণ, «৯৮ বোঝা, -১ /// বহন করে। 


অনুবাদ ॥ মহান আল্লাহর দয়া দেখ। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । 
আমাদের জন্যে লাখো জিনিষ সৃষ্টি করেছেন। যার দ্বারা আমাদের খুবই শাস্তি 
লাভ হয়। আমাদের বিভিন্ন রকমের কাজ হাসিল হয়। কোনটি খাওয়ার কাজে 
আসে । কোনটি পান করার, কোনটি পরিধানের, কোনটি গায়ে দেয়ার, কোনটি 
ঘর নির্মাণের, কোনটি আরো অন্যান্য কাজে আসে । প্রাণী যাদের মধ্যে 
আমাদের ন্যায় প্রাণ রয়েছে তাদেরকেও তিনি সৃজন করেছেন। 

প্রাণী আমাদের অনেক কাজ আসে । কোনটি আরোহণের কাজ দেয়, 
কোনটি বোঝা বহন করে, কোনটির গোশত খাই, কোনটির দুধ পান করি । 
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শব্দাথ : ০৮ মোট কথা, ০৮১ শট বেচে থাকি৯৮০০৪০ প্র ০১ 
৬১ প্রদত্্‌, দেওয়া, :-%7) জীবন,,৫১১ বিরক্তিকর, দুর্বিসহ, ,-:« দান 
করেছেন, ১, সৃষ্টি জীব, সৃজিত, ১৫ সন্তুষ্ট, (2৯ অস্তষ্ট, ৮: পদ্ধতি। 

অনুবাদ ॥ মোটকথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকি নিজেদের সকল 
প্রয়োজনাদি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত এ সকল বস্তু দ্বারাই পুর্ণ করি। যদি এ 
সকল বস্তু না হতো তাহলে আমাদের খুবই কষ্ট ভোগ করতে হতো এবং জীবন 
দুর্বিসহ হয়ে যেতো । যখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজ দয়ায় এতো 
নেয়ামত দান করেছেন, আমাদের জন্যে এমন এমন কাজের জিনিষ সৃষ্টি 
করেছেন, এবং আমাদেরকে সকল সৃষ্টি থেকে উত্তম বানিয়েছেন, অতএব 
আমাদের জন্যেও জরুরী যে, আমরা সর্বদা তাকে স্মরণ রাখবো । 

যে কাজ করবো এমনভাবে করবো যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আর এ বিষয়টি 
সব সময় লক্ষ রাখবো যে, আমাদের থেকে যেন এমন কোন কাজ না হয় যা 
তার অপসন্দনীয় এবং তিনি আমাদের উপর নারাজ হয়ে যান। 
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অনুবাদ ॥ এ কথা শুনে হয়ত তোমরা মনে মনে চিন্তা করছো যে, আমরা 
কিভাবে জানবো যে, আমাদের কোন্‌ কাজ আল্লাহ তাআলার পসন্দ এবং কোন্‌ 
কাজে তিনি আমাদের প্রতিসত্তৃষ্ট নন? এসো আমরা তোমাদেরকে সে কথা 
জানার একটি সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। একটু মনোযোগের সাথে শুন এবং খুব 
স্মরণ রাখো । আমাদের রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 
তাআলার খুবই প্রিয় বান্দা ছিলেন। তিনি যে কাজ করতেন আল্লাহ তাআলার 
মর্জি মাফিক করতেন। এ জন্যেই তার প্রতিটি কাজ আন্রাহ তাআলার 
পসন্দনীয় ছিল। আমরা যদি চাই যে, আল্লাহ তাআলা আমদের ওপর সন্তুষ্ট 
হোন, আমাদের কাজ তার পসন্দ হোক তাহলে আমাদের উচিৎ যে, আমরা তার 
অনুসরণ. করি । তার আদেশসমূহ মান্য করি, এবং তার প্রদর্শিত পথে চলি। 
কেননা আল্লাহ তাআলা নিজ এরন্থে যার নাম কুরআন মজীদ এবং যাকে আমরা 
প্রতি দিন পড়ি (তার মধ্যে) তিনি তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
বলেছেন-“এ দুনিয়ার মানুষদেরকে জানিয়ে দিন যে, তারা যদি চায় যে, আমি 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি তাহলে তারা যেন তোমার অনুসরন করে । তাহলেই 
আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকব এবং তাদের গোণাহসমূহ ক্ষমা করে দিব। 
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শব্দার্থ : !+5%/ বস গণ!5/ ৯ ব্যবহার করতেন, 9৫৪ বর্ণনা, ৮ ৮৮৮ 
ক্ষুদ্র বা ছোট ধরণের.৮%- / আসতে পারে. ০৮/ এখন.৮ এখানে, এ 2৮: 
সামান্য, ৩১৮৯। চরিত্র, ৮০/ আশা । | 


অনুবাদ ॥ বংসগণ! হযরত রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
রাতদিন যে সব কাজ করতেন এবং মানুষের সাথে ব্যবহার করতেন তার 
পরিপূর্ণ বর্ণনা এ ক্ষুদ্র কিতাবে আনা সম্ভব নয়, আর এখন তা তোমরা বুঝতেও 
পারবে না। যখন বড় বড় কিতাবাদি পড়তে শুরু করবে তখন সে সবের মধ্যে 
পড়ে নিবে । আমরা এখানে মহানবী (সা) এর সামান্য কিছু চরিত্রের বর্ণনা 
করছি। যদি তোমরা এগুলো মনোযোগের সাথে পড় এবং তার অনুসরণ কর 
তাহলে আশা করা যায় যে, আন্নাহ তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। 
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২ শন্দাব উট ৪ট লব ফট লই বর্বর 
ব্যবস্থা, -/-/ সাথী বা সাহাবীগণ, ০০৮ ০ উত্তমরূপে, ০০৭৯ সেবা, ২০০/৪ 
ুষ্টমী,)১.০ গ্রহণ, ১৪ একাকী । 


মহানবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াপাল্লামের চরিত 

১৪ নবী করীম সা. নিজ মেহমানকে খুবই আদর আপ্যায়ন করতেন চাই সে 
যে ধর্মেরই হোক না কেন, এবং যতই খারাপ হোক না কেন। 

বর্ণনাঃ একবার কিছু লোক নবী করীম সা. এর নিকট এলো । তিনি তাদের 
আপ্যায়নের এ ব্যবস্থা করলেন যে, তিনি তার সাহাবীদেরকে বলে দিলেন- 
তোমরা এদের থেকে একেক জন করে নিয়ে যাও এবং তাদের ভালভাবে সেবা 
করো । এ মেহমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন ছিল যে দুষ্টমিতে প্রসিদ্ধ ছিল । 
কেউ তাকে গ্রহণ করলনা । 

নবীজী (সা) তাকে নিজ বাড়ীতে মেহমান রাখলেন । ঘরে সবার জন্যে যে 
খাবার রান্না করা হয়েছিল, সে এ নিয়্যতে একাই সব খেয়ে নিল যে, বাড়ীর 
সবাই যেন ক্ষুধার্ত থাকে । যখন সে পেট ভরে খেয়ে নিল তখন তিনি তাঁকে 
একটি পৃথক কামরায় শোয়ায়ে দিলেন এবং বেশ উত্তম বিছানা বিছিয়ে দিলেন । 
কিন্তু লোকটির বদহজম হয়ে গেল। 
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শব্দার্থ : 7 কামরা, ৮১০ শোয়ালেন, ১০০ উত্তম, ০১৮৮ ৮৪) প্রয়োজন 
সারা, পায়খানা করা অর্থে, ০০৯ ভোরে, ,৯/ অনুতাপ, আফসোস, 4০৮,5/ 
রাগাবিত, উত্তেজিত, ১০ কিন্তু, (5// ঘটনাক্রমে, ০.৪ ০: মুল্যবান,.০.১ 
হাত, (৮ রাগ, অসস্তুষ্ট, /১ বিরক্তি, মুখ মলিন, ,/05/ বের করে। 


অনুবাদ ॥ এবং সারা রাত এ কামরার মধ্যেই প্রয়োজন (পায়খানা) সারতে 
লাগল । বরং বিছানাও খারাপ করে দিল । সকাল সকাল উঠে কোথায় চলে 
গেল । আল্লাহর নবী যখন তার সংবাদ নিতে গেলেন এবং তাকে পেলেন না 
তখন আফসোস বরলেন। এর পর কাপড়গুলো নিজ হাতে ধুতে বসলেন । 
ইতিমধ্যে অন্যান্য সাহাবীগণ চলে এলেন । তারা এ অবস্থা দেখে খুবই 
উত্তেজিত হলেন । কিন্তু তিনি তাদের রাগ ঠান্ডা করলেন । ঘটনাক্রমে লোকটি 
তার মূল্যবান তরবারিটি ভুলক্রমে ঘরের মধ্যে রেখে গিয়েছিল । রাস্তার মধ্যে 
তার স্মরণ আসল । সে তা নেয়ার জন্যে ফিরে এলো । তখন সে দেখতে পেল 
যে, তার নাপাক কাপড়গুলো আল্লাহর নবী নিজ হাত মোবারকে ধুচ্ছেন এবং 
মান্ষদেরকে রাগাবিত হতে নিষেধ করছেন । যখন তিনি লোকটিকে দেখলেন 
তখন মোটেই মুখ মলিন করলেন না। বরং বড়ই খুশীর সাথে তার অবস্থা 
জিজ্ঞেস করলেন এবং তার তরবারি বের করে দিলেন । এ দেখে লোকটি 
তখনই মুসলমান হয়ে গেল। 


উর্দু কী দোছরী কিতাব ৯ 
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শব্দার্থ : ৮১৫০ অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, 4 সহ্য করতেন, ০ নম্রতা, 
কোমলতা, ১৮, দেনা,খণ । 

অনুবাদ ॥ ২৪ নবীজী (সা) এর ওপর কেউ জুলুম- অত্যাচার করলে বা 
কঠোর ব্যবহার করলে তিনি তার অত্যাচার সহ্য করতেন এবং তার সাথে নম্র 
ব্যবহার করতেন। 

বর্ণনাঃ এক ইয়াহুদীর নবী করীম (সা) এর ওপর কিছু খণ ছিল। তার সাথে 
টাকা দেয়ার যে ওয়াদা ছিল তা এখনো পূর্ণ হয়নি। এর আগেই সে এসে 
জোরাল তাগাদা করল । সে যতই কঠোরতা করতে লাগল, তিনি নম্রভাবে তার 
উত্তর দিতে থাকেন । শেষ পর্যায়ে সে বলতে লাগল তোমাদের বংশের মধ্যে এ 
ধরনের না দেয়ার স্বভাব চলে আসছে । এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) এর রাগ 
এসে গেল। তিনি তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন তুমি যদি এ পবিত্র 
মজলিসে না হতে, আর এরূপ বে আদবী করতে তাহলে তোমার গরদান 
উড়িয়ে দিতাম । নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা) এর এ কথা শুনে তাকে 
বললেন- তোমার উচিৎ ছিল যে, তুমি আমাকে খণ পরিশোধের জন্যে বলতে । 
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রি 2120. 


শব্দার্থ : (০ তাগাদা, (৮৯ ধমক দেয়া, ১৮৮০ বদলা, পরিবর্তে, 
চিহু, নিদর্শন, )৯৯ )৯৯ যতই, 0/০)/ পরীক্ষা করা, ৯». সুতরাং, (.১ তেমন, 
১০ নিসন্দেহে, ৯০৪ অন্যায়, ৮০ খারাপ, »৯/** অনুভব,মনে হয়, 1৯৫ 
গ্রাম্য, বেদুঈন | 

অনুবাদ ॥ আর তাকে বুঝাতে যে, নম্রভাবে তাগাদা কর। ধমক দেয়া এবং 
রাগ হওয়া উচিৎ হয়নি । যাও এখন তার খণ পরিশোধ করে দাও । 

ইয়াহুদী নবীজীর এ নম্রতা দেখে তখনই মুসলমান হয়ে গেল এবং বলতে 
লাগল- আমি আমাদের ধর্মীয় কিতাবে আখেরী যামানার নবীর এ নিদর্শণও 
পড়েছি যে, তার সাথে কেউ যতই কঠোরতা করবে তিনি ততই নম্রতা অবলম্বন 
করবেন । আমার এ বিষয়টি পরীক্ষা করার ছিল। সুতরাং আমি তেমনই 
পেলাম । নিসন্দেহে আপনি আখেরী যামানার নবী । 

৩. কোন ব্যক্তি অন্যায় করলে আল্লাহর নবী (স) তাকে ক্ষমা করে দিতেন 
এবং এমন কোন কথা বলতেন না যা তার নিকট খারাপ অনুভব হয় । 

বর্ণনা ঃ এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে এসে সেখানেই পেশাব করতে লাগল । 
হুজুর (স)-এর সাহাবীগণ এতে ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং তাকে মেরে 
মসজিদ থেকে বের করে দিতে চাইলেন। 


রা 
'ী 
টং 
২ 
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হক 
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শব্দার্থ : ০৫৮15 জন্যে, ০5:57 ময়লা আবর্জনা, -:৮ কেবল, শুধু, ৮০ 
সহনশীল, 4৯৪ যদিও, ১৪ ক্ষতি, _-//৮ অন্যায়, দুর্ব্যবহার, 454: বরং, ০৫ 
লক্ষ, আমল অর্থে,।-+ পৃথক, বিচ্ছিনন, ০১১ গাছ, বৃক্ষ, ০২২ শুয়ে, ০5 শেক 

অনুবাদ ॥ আল্লাহর নবী বললেন তার উপর অত্যাচার কর না। তার পেশাব 
বন্ধ কর না। যখন লোকটি পেশাব সারল তখন তিনি তাকে বললেন এ মসজিদ 
এ জন্য নয় যে, কোন ব্যক্তি এর মধ্যে ময়লা আবর্জন নিক্ষেপ করবে বা তার 
মধ্যে পেশাব পায়খানা করবে । এ ত কেবল এক আল্লাহ তাআলার ইবাদতের 
জন্যে নির্দিষ্ট । এর মধ্যে ইবাদতই করা উচিত । 

৪ | নবীজী (সা) এমন সহনশীল ছিলেনে যে, তার শক্রও যদি তার প্রতি 
অত্যাচার করত তাহলে তিনি যদিও তার ক্ষতি করতে পারতেন কিন্তু তিনি তার 
সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। বরং তার সাথে ভাল ব্যবহারই করতেন । 
আর তার শক্রতার কথা চিন্তাই আনতেন না। 

বর্ণনাঃ কোন এক যুদ্ধে নবী করীম (সা) তার সাহাবীদের থেকে কোনভাবে 
পৃথক হয়ে গেলেন। এবং একটি গাছের নীচে শুয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে তার 
শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি এলো এবং তরবারী বের করে বলতে লাগল- এখন 
আপনাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? 
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শব্দার্থ : 44 শব্দ, ৯৮০ নিবেদন, আরজ, 700 বিজহী সঙ্গ, 2 
৯ যুদ্ধ করে, (০ ০% বলতে লাগল, ১৮ সেবক, 4৯: পরামর্শ, ০৯০ 
মহিলা, ১) বিষ। 

অনুবাদ ॥ তিনি বললেন- আল্লাহ তাআলা । এশব্দ শোনা মাত্রই তার হাত 
থেকে তরবারী পড়ে গেল। আল্লাহর নবী তরবারীটি উঠিয়ে নিলেনএবং 
বললেন- বল! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বলল- 
আপনি বিজয়ীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি। অতএব যা ইচ্ছা তা করতে 
পারেন। তিনি বললেন- বল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ “ আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই ।” লোকটি বলল- এ কথা তো আমি 
বলতে পারিনা,তবে আমি আর আপনার বিপক্ষে যুদ্ধ করব না। না আপনার সঙ্গ 
দেব, আর না তাদের সাথে থাকব যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে । নবীজী (সা) 
তাকে ছেড়ে দিলেন। সে তার সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বলল- আমি এমন এক 
ব্যক্তি কাছ থেকে এসেছি যিনি সকল মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ । এরপর পুনরায় সে 
নবীজীর খেদমতে আসল এবং মুসলমান হয়ে গেল। 

হযরত আনাস (রা) যিনি নবীজী (সা) এর খাদেম ছিলেন তিনি বর্ণনা 
করেন-ইয়াহুদীদের পরামর্শ ক্রমে এক ইয়াহুদী মহিলা ছাগলের গোশত রান্না 
করল এবং তাতে বিষ মিশিয়ে হুজুর (সা) এর খেদমতে পেশ করল । 


শব্দার্থ : 1505 খাওয়া, অংশ গ্রহণ, «)৭, মাধ্যম, €১৮। সংবাদ, অবগতি, 
১41 ফের, /$1৮/ তলব করে, ডাকিয়ে, ১4২০ সম্পর্কে, ০৪৬১১ জিঞ্জাসা, 
১০০ উদ্দেশ্য, ০/০-০/ পরীক্ষা. ০০১৫ মুক্তি, ০০৮১/ অনুমতি, ৪৮৮ দুর্বল- 
অসহায় । 

অনুবাদ ॥ যখন তিনি তার সাহাবীদের সঙ্গে খেতে শুরু করলেন, তখন 
অহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশান হয়েছে । তা 
খাবেন না। তিনি খাদ্য ফেরৎ দিয়ে উক্ত মহিলাকে ডাকিয়ে বিষ সম্পর্কে জি 
স করলেন। তখন মহিলাটি উত্তর দিল যে, আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এমনটি 
করেছি। যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে বিষে আপনাকে কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। আর যদি আপনি নবী না হয়ে থাকেন তাহলে আমরা 
আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাব। নবীজীর সাহাবীগণ আরয করলেন- 
হযরত! যদি অনুমতি হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব! তিনি 
বললেন-না। 

৫1 নবী করীম (সা) নিজ শক্র ও মিত্রদের সাথে খুব উত্তম ব্যবহার 
করতেন। অনাথদের প্রতি দয়া করতেন। যারা সচ্চরিব্রবান হতো তাদেরকে 
সম্মান করতেন। 


৮৮১2৫6৮৮৮৮৫ ৮০ ০1-৮9484$৬ 
775016--৮7227/0%:94৯5%9/1,45-- 
40/-৮৮/5-2৮45015%2-০% ৮4০. 
27554806-৯4৩০-৮//০%৪ 

১ হাঃগও ্ রি টি রি , 2 
[ রি ০2৮: 01 14,১৫০ (০ গাছ 
(4০1৮2540০০৮ 51500540778 

১ 4৮5৮ 34210 /4১০০ 11৮? চিএ এ 

2222 


শব্দার্থ : ৮৯) দয়া, ০. দানশীল, ₹(-৪ বংশ, গোত্র, 42 বন্দি, 
কন্যা, ৮০০৪ ০৮৮ সাহায্য, ০৮৮৪ ক্ষুধার্ত, অন্নহীন, ৯৫৩ বন্ত্রহীন, ১৮০ ৮০৮৫০ 
অভাবী, 4, ক্ষমতা, সাধ্য, 21», অনুযায়ী, ০৯৮ অভাব, প্রয়োজন, ,৮-০৫ 
গুণাবলী, »/৪ গোত্র,45:৮% কেননা, ১৯/ ৯/ উত্তম স্বভাব । 

অনুবাদ ॥ বর্ণনাঃ হাতেম তাঈ একজন প্রসিদ্ধ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার 
নাম তোমরাও শুনে থাকবে । যখন তার গোত্রের মানুষ বন্দি হয়ে নবীজীর 
দরবারে এলো তখন তাদের মধ্যে হাতেম তাঈ এর কন্যাও ছিল। সে নবীজীর 
দরবারে আরজ করল যে, যদি আপনি ভাল মনে করেন তাহলে আমাদেরকে 
আযাদ (মুক্ত) করে দিন। এবং আরবের লোকদেরকে আমাদের ওপর হাসাবেন 
না। আমি আমার গোত্রের সরদারের কন্যা । আমার পিতা নিজ কওমের 
পরিধান করাতেন, মুসাফিরদেরকে সেবা করতেন, কোন অভাবী ব্যক্তি তার 
কাছে আসলে সাধ্যানুযায়ী তার অভাব পূরণ করতেন । তার নাম ছিল হাতেম। 

নবী করীম (সা) বললেন- এগুলো তো ঈমানদারদের গুণাবলী । তোমার 
পিতা যেহেতু অমন ছিলেন এ কারণে আমরা তোমার প্রতি দয়া করলাম । 
তোমার কওমকে খালাস করে দিলাম । কেননা আল্লাহ তাআলা উত্তম চরিত্রকে 
পসন্দ করেন। আর তোমার পিতাও উত্তম চরিত্রকে পসন্দ করতেন । একথা 
শুনে নবীজীর সাহাবীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দীড়াল | 


উর্দু কী দোছরী কিতাব ১৫ 
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64-০৮-4171 05 
শব্দার্থ : ০৮ সৎ , 1৮৪ শপথ, কজায়, আয়ে, ০৮1১ প্রবেশ» 
কথা, ০৮৮ ০০৮ গাল-মন্দ, 2০৪৮1 মুমিনদের জননী, «&-৮০ সত 
এর ৮০ রাগ, ০০০ অভিশাপ, ,১০১_, কঠোর কথা বলা, ১১ ) বন্ধু 

৫ নম্রতা, ,/-০-/ অবলম্বন, ৮১৫ খারাপ কথা বলা। 


অনুবাদ ॥ এবং আরজ করল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা কি 
সচ্চরিত্রকে ভালবাসেন? তিনি বললেন- এ পবিত্র আল্লাহর শপথ! যার আয়তেে 
আমার প্রাণ রয়েছে- বেহেশতে এ ব্যক্তিই প্রবেশ করবে যে সচ্চরিত্রবান হবে। 

৬। নবীজী (সা) সর্বদা নম্রভাবে কথা-বার্তা বলতেন । কাউকে কঠোর ও 
অশালীন কথা বলতেন না। 

বর্ণনাঃ ইয়াহুদীরা একবার আস্-সালামু আলাইকার জায়গায় আস্-সামু 
আলায়কা বলল । যার অর্থ হল- তোমার ওপর মউত আসুক । 

মুমিন জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) যিনি নবীজীর স্ত্রী ছিলেন- রাগ 
হয়ে বললেন- তোমাদের ওপর মউত এবং লা'নত বর্ষিত হোক । আল্লাহর 
রাসূল তাকে কঠোর কথা বলতে নিষেধ করলেন। এবং বললেন- আন্মাহ 
তাআলার এক নাম হল “রফীক' (নমতরতাশীল)। তিনি নম্্রতাকে পসন্দ করেন । 
এক বর্ণনায় আরও আছে যে, তিনি বললেন- হে আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন কর 
এবং মন্দ কথা থেকে বিরত থাক। 
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শব্দার্থ : 5/ অধিকাংশ, ৮৮ বছর ১ ৯ যে পরিমান, ১১৮) বেশী, 
2৮৮০ কাল »সময়। ৮ ০৫-৮ ধমক দিয়েছেন, 72৩ নষ্ট, বিগড়ে, ৮:০০ 
সম্মান,» ব্যক্তি । 

অনুবাদ ॥ ৭। বহু মানুষ নবীজীর খেদমত করতে চাইত কিন্তু তিনি নিজের 
অধিকাংশ কাজ নিজ হাতেই করতেন এবং কারো ওপর অসস্তৃষ্ট হতেন না। 

বর্ণনাঃ নবীজী (সা) এর খাদেম হযরত আনাস (রা) বলেন- আমি দশ বছর 
রাসূল (সা) এর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি যে পরিমান তার কাজ 
করতাম তার চেয়ে বেশী তিনি আমার কাজ করতেন । আর এ দশ বছরের 
সময়ে তিনি কখনো আমাকে ধমক দেন নি। কখনো এ কথাও বলেন নি যে, 
তুমি এ কাজটি করলে না কেন? অথবা ও কাজটি নষ্ট করলে কেন? 

৮। কোন ব্যক্তি নবীজী (সা) এর দরবারে এলে তিনি তার সম্মান করতেন। 

বর্ণনাঃ একবার নবী করীম (সা) কোন এক কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। তার 
এতো পরিমান সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলো যে, হুজরা শরীফ ভরে গেল এবং 
বসার জায়গা রইল না। 


চুল ক] দেছিলী কিভাব ১৭ 
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শব্দার্থ : ০ সাহাবী, সাথী,-০/ ভিতর, মধ্যে, ১4১১ বারান্দা, ,৮ ০২ 
ভাজ করে, ৮১ এ ছুড়ে দিলেন, ৮৫5/ চোখ, এ,৮ চুম্বন, 57, কাদতে 
লাগলেন, - ভাজ. 3১ যোগ্য, ৮ ০ ৮৪ ইযযত ও সম্মান, 

অনুবাদ হযরত জারীর রো) যিনি একজন সাহাবী ছিলেন আগমন 
করলেন । ভেতরে জায়গা দেখলেন না, তাই বারান্দায় বসে গেলেন । আল্লাহর 
রাসূল (সা) নিজ চাদর মোবারক ভাজ করে তার দিকে ছুড়ে দিলেনএবং 
বললেন- এর ওপর বসে যাও । তিনি চাদর মোবারক উঠিয়ে চোখের ওপর 
বুলালেন এবং চুমু দিয়ে কাদতে লাগলেন এবং ভাজ করে তাকে ফেরৎ দিলেন । 
আর বললেন- আমি এ যোগ্য নই যে, আপনার চাদর মোবারকের ওপর বসব। 
আপনি যেরূপ আমার ইয্যত- সম্মান করলেন আল্লাহ এরূপ আপনার ইয্যত- 
সম্মান করুন। অতঃপর নবী করীম (সা) ডানে বামে তাকিয়ে বললেন- যখন 
তোমাদের নিকট কোন ব্যক্তি আসে তখন তার ইয্যত- সম্মান করবে । 

এও বর্ণিত আছে যে, কোন সময় তার দরবারে কেউ হাজির হলে 
বসার জায়গা না থাকত তাহলে তিনি ভর সাহাবীদের কে বলতেন- 1৬:৫৫ 
৮৫141 5: “বহিরাগতদের জন্য খালী জায়গা ছেড়ে দাও, আল্লাহ 
তাআলা তোমাদেরকে সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করবেন ।” 
উদুর্কী দোছরী কিতাব_ ২ 


.৪24 ০০৫০ 1১৫০45৪৪০৮০ (৫) 
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৮১০০7৪০০1৮৭) কৃিঠ। 


৬৮৩ /৯/০৫/০৮৮৪০৮৮৫- এ] (-) 
০৮০ 

শব্দার্থ : ১$/৯৪),% বয়োজ্যৈেষ্ঠদেরকে, বড়দেরকে, 41১ দুধ মা, ১৮ 
১৫৮ শ্নেহময়ী আম্মা, 44 বসালেন, ০১, সুপারিশ, এ%এ গ্রহণ, ৮৪৮০৮ 
চাইবেন, ৬/৯ ব্যবহার, (67০চাইলেন। 

অনুবাদ ॥ ৯। নবী করীম (সা) তাঁর বড়দেরকে বেশ সম্মান করতেন । এবং 
তাদের কথা মেনে নিতেন। 

বর্ণনাঃ নবীজী (সা) এর দুধমা যিনি নবীজীকে দুধ পান করিয়েছিলেন 
বিছিয়ে দিলেন এবং বললেন- হে সন্নেহময়ী আম্মা! আপনি বেশ ভাল করেছেন 
যে, আগমন করেছেন । এরপর নিজ চাদর মোবারকের ওপর বসালেন এবং 
বললেন- কোন সুফারিশ থাকলে বলুন আপনার সুফারিশ কবুল করব এবং যা 
চান তা দান করব । এরপর তিনি যাদের সম্পর্কে সুফারিশ করলেন তাদের সাথে 
খুবই ভাল আচরণ করলেন এবং দুধমা যা কিছু চাইলেন তার থেকে অনেক 
বেশী তাকে প্রদান করলেন । 

১০। নবী করীম (সা) তার বন্ধুর বন্ধুদেরকে ও সম্মান করতেন এবং 
তাদেরকে কখনো ভুলতেন না। 


4 1114৮2754%/9 24৮71 1৩০. ৫417 
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৬০৫০ ০০৫০।৫455929-৮5-4915 
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শব্দার্থ: 1৪ উৎসর্গ, ৮ ৪ অবপর, ১০৮০ পসন্দন নীয়, ৬৩০9 প্রশংসা ১৬৮ 
৫.৯ ৮ যতটুকু সম্ভব ইয়, 9 ০৯ অনুসরণ, ৬-০০০) তুষ্ট ০৬পদ্ধতি। তি। 


_ অনুবাদ ॥ আর নবীজী (সা) কাপড় ধরে দাড়িয়ে গেলেন যাতে উক্ত সাহাবী 


মানুষের থেকে আড়াল হয়ে যান। সাহাবী বললেন- আপনার উপর আমার পিতা 
মাতা উৎসর্গ হোক ! এরূপ করবেন না। তিনি তার কথা মানলেন না। এবং 
যতক্ষণ গোসল থেকে অবসর না হলেন তিনি পর্দা ধরে দীড়িয়ে থাকলেন 

মোটকথা তার চরিত্র এমন পসন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ তা“আলাও কুরআন 
মজীদে তীর প্রসংসা করেছেন । আমাদের মুসলমানদের উচিৎ যে, যতটুকু সম্ভব 
আমরা তার অনুসরণ করব । যাতে আল্লাহ তা“আলা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন। 

বৎসগণ! তোমরা আন্মাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায় তো জেনেছ, 
এখন আমরা এ সকল জিনিষের কিছু অবস্থা শুনাচ্ছি যা তিনি আমাদের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন। একটু মনোযোগের সাথে শুন এবং স্মরণ রাখ । 


আল্লাহ ওআলার সৃষ্ি 
আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যত বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা তিন প্রকার- 
প্রথমত- এ সকল যাদের মধ্যে জীবন আছে এবং যখন তাদের মনে 


চায় চলাফেরা করতে পারে। 
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শব্দার্থ : ৮১০ বুড়ি, বৃদ্ধা, ০ বার ৩ কন্যা, ১০০ সাহায্য, ১৮৮ 
প্রস্তুত, তৈরী, .,৮৮৪ মোটকথা, _,3 দায়িতে, 5১%/ জ্বালানি, কাঠ, 

অনুবাদ ॥ বর্ণনাঃ একবার এক বুড়ী নবীজীর নিকট এলো । তিনি তার খুবই 
সম্মান করলেন। যখন নবীজীর নিকট তার সম্মন্ধে জিজ্ঞেস করা হল তখন 
বললেন- এ হলে খাদীজার বান্ধবী এবং তার কাছে আসা যাওয়া করত | মুমিন 
জননী হযরত খাদীজা (রো) নবী করীম (সা) এর সহধর্মিনী ছিলেন । হযরত 
ফাতেমা (রা) তারই কন্যা ছিলেন । 

১১। যখন মহানবী (সা) এর সাহাবীগণ তার সামনে কাজ করতেন, তখন 
তিনিও তাতে শরীক হতেন এবং তাদের সাহায্য করতেন । 

বর্ণনাঃ মহানবী (সা) একবার সফরে গেলেন, তার অনেক সাহাবীও তার 
সঙ্গে ছিলেন। তারা যখন খানা পাকাতে লাগলেন, তখন কেউ বকরী জবাই 
করতে লাগলেন, কেই তা পরিষ্কার করার জন্যে তৈরী হয়ে গেলেন, মোটকথা 
এ ভাবে সবাই এক এক কাজ নিজ দায়িতে নিয়ে নিলেন। নবীজী (সা) 
বললেন- আমি জলানী আনব । সুতরাং তিনি তাই করলেন । এও বর্ণিত আছে 

যে, একবার তিনি কুপে তার কোন এক সাহাবীর সাথে গোসল করতে গেলেন। 
চার পারে এ সারার রা 
সারলেন তখন উক্ত সাহাবী গোসল করতে লাগলেন । 


উর্দু কী দোছরী কিতাব 


2০9৮4224514 ০৮ ।££0158,58 
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শব্দার্থ : ০৯ মন, ৮৫ বিড়াল, ৫১ চড়ই, পাখি, 1 কাক, ৮-৯১ পিপড়া, 
৪ ডাস মাছি, ০৮5০ মাছি, ৯৮ মশা, ৯৪০ ইত্যাদি, ১/৮৮ জীব. 5৫1 
১ উৎপন্ন হয়, 4১৮ চারা, ০০৮৮ উদ্ভিদ, ৬-০৯ রুপা, এএ লবন, /১৯৯ জড়। 


অনুবাদ ॥ যেমন- গরু, ঘোড়া, বানর, বিড়াল, ইদুর, চড়ই, তোতা, কাক, 
৪৬ পিঁপড়া, বিচ্ছ,(ডোস মাছি) মাছি, মশা, ইত্যাদি । এগুলোর প্রত্যেকটিকে 


বলে। 

দ্বিতীয়ত- এ সকল বস্তু যা মাটি থেকে উৎপন্ন হয় এবং নিজে নিজে এক 
জায়গা হতে অপর জায়গায় যেতে পারে না। কিন্তু নিজ জায়গায় দাড়িয়ে 
বাড়তে থাকে । যেমন- ঘাস, গাছ, চারা, লতা, প্রভৃতি । এ প্রকারের জিনিষকে 
নাবাতাত (উদ্ভিদ) বলে। 

অনুবাদ ॥ তৃতীয়ত- এ সকল বস্তু যার মধ্যে না তো প্রাণ থাকে, না মাটি 
থেকে উৎপন্ন হয়, না বৃক্ষরাজির ন্যায বৃদ্ধি পায়, আর না নিজে নিজে 
হেলা-দোলা করতে পারে, না চলাফেরা করতে পারে । যেষন- মাটি, তামা, 
রুপা, স্বর্ণ লবন। এজাতীয় বস্তুকে জামাদাত (জড় বস্তু) বলে। 

এখন আমরা এ তিনো প্রকার সৃষ্টির কিছু ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করব্‌। যদি 
তোমরা এগুলোর অবস্থা মন লাগিয়ে পড় এবং স্মরণ রাখ তাহলে তোমাদের 
অনেক উপকার হবে । 
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জীবের বর্ণনা 

শব্দার্থ : ০//৮- জীব, প্রাণী, ১৮ বর্ণনা, ১৯ আরোহণ, 2৯১3 «৯৯ 
বোঝা বহন, ৮) ছানা, ৮১৮$ ছানা, ১১ দধি, ১৮ মালাই, সর, ৫ 
ব্যাগ, ছোট থলি, ₹:5১ হাত মোজা, ৮2 মশক চাখড়ার পানির পাত্র, 4১১ 
বালতি, ₹.৯ বড় বালতি বিশেষ, ৫ গাড়ী, / সরঞ্জাম, ₹% ছোট পাত্র । 

অনুবাদ ॥ আল্লাহ তা'আলা যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তা সবই মানুষের 
উপকারের জন্যে । কোনটি আরোহণের কাজে আসে, কোনটি বোঝা বহনের, 
আমরা কোনটির গোশত খাই, কোনটির দুধ পান করি । দুর্থ দ্বারা রাবড়ী, ছানা, 
দধি, ও পনির" বানায় । মালাই, মাখনও ঘি বের করি এবং তা দ্বারা বিভিন্ন 
প্রকারের মিষ্টি বানাই এবং মজার মজার খানা রান্না করি। যেমন কোন প্রাণী 
ডিম দেয় । তাও কয়েক প্রকারে খাই । 

পশুর চামড়া বেশ কাজের জিনিষ । উহার মোজা, জুতা, ব্যাগ, থলি, হাত 
মোজা, কাগজ, মশক (পানির পাত্র), বালতি, জুতার তলি, ঘোড়ার গাড়ীর 
সামিয়ানা, ঘোড়ার সাজ, চামড়ার ছোট পাত্র । 


শব্দার্থ : ১(: বড় পাত্র, ₹-) রশি, ১১/ উল, -₹৯ চুগা, জুববা বিশেষ, ০০0 
গালিচা, কার্পেট, ০৫৮ পশমী চাদর, 5০৮ পশমী মোটা কাপড়, _/১ পশমী 
দোপল্লা কাপড়, 25 উলের কাপড়, ৮/১)%/ গায়ে দিয়ে, এ ১. শীত প্রধান 
দেশ, )1/)) লোম, ১:০৯ উজ্জ্বল, ০৮৬5 চামড়া, পিশাচ কোট, 25 চিরুনী, 
০৫৮ ছোট চিরুনী, ₹২.১ বাট, হাতল, 53 ডিববা, বয়ম, ১ অন্যান্য, 


/৯-৯৬ সুন্দর । 


অনুবাদ ॥ বড় পাত্র, রশি, এবং বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ বানাই । কোন 
কোন প্রাণীর পশম এবং উল দ্বারা আবা-জুববা, কম্বল, গালিচা-কার্পেট, পশমী 
চাদর, গরম কাপড়, ছোট-বড় পশমী শাল, পশমী কাপড় তৈরী করি এবং 
সেগুলো পরিধান করে শীতকালে ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাই । 

শীতপ্রধান দেশে এমন ছোট ছোট প্রাণীও আছে যাদের লোম কোমল-নরম 
উজ্জ্বল ও সুন্দর রঙের হয়। তাদের চর্ম দ্বারা পালকযুক্ত পোশাক, টুপী তৈরী হয় 
যা পরিধান করে আমরা গরম হই। 

কোন কোন প্রাণীর শিং এবং হাড় দ্বারা ছোট-বড় চিরুনী, চাকুর বাট 
(হাতল), বোতাম, ছোট ছোট কৌটা, শিশুদের খেলনা, এবং অন্যান্য সুন্দর 
সুন্দর দ্রব্য তৈরী হয় । অনেক পশুর চর্বি দ্বারা তৈল এবং বাতি বানাই । 


495০0 4০৫০-৫4-0৮ ০৯১৮০ 
4৩৮/০৪% ০। ৮৮৮ 01০2০৮৫০৮৫5 
১1০ ৩৮৩৫559৮৮০৮ ৬ 
০225 525 (1০1১০ 14 05105 1780৮ 55 
0 /2-৮৮/০১৫০০০০৮-০৪৫০ /42৫ 
"0 (০০/০-544 ৮৮47০ 
5:2১27512 তত 2৫ 5 (১০7 ৫/০১০০০ 
০০৮ 

3046৫ ০%০/৮১০০৮৮৫-০৭- 0৮০৫৫ 
-৫৫2৫০৮৮5-৯ ৪ 6445? /6/5.49৮% 
89৬০০ ৫০০-০ 


শব্দার্থ ৪ ৮: এমনিই. ১৯৮৮ -1:/ কাঠি ইত্যাদির গায়ে লাগিয়ে 
শুকিয়ে, ০৫০ ঘর, ০৫ নাপাক, ৯১ ০১ দুর্ণন্ধ, ১,৮২5 রোগ. ,/১-, মৃত পশু, 

অনুবাদ ॥ কোন কোন পশুর গোবর ও কাজে আসে ! কনে তাকে এমনিই 
শুকিয়ে, কখনো কাঠির গায়ে থাপ মেরে (গুকিয়ে) কাঠের মত জ্বালা । কখনো 
গোবরকে মাটি এবং পানির সাথে মিশিয়ে ঘর লেপি। মৃত পশু এবং ময়লাক্ত 
জিনিষ যদি পড়ে থাকে তাহলে তার দুর্গন্ধে বায়ু দুষিত হয়ে যায় এবং তাতে 
রোগ সৃষ্টি হয়। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা এমনও কিছু প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যারা 
এসব মৃত এবং ময়লাক্ত জিনিষ থেয়ে ফেলে । আর আমাদেরকে রোগ-ব্যাধি 
থেকে রক্ষা করে । রেশমের পোকা রেশমের গুটি তৈরী করে । যার ওপর থেকে 
রেশম বের হয়। সেটা পরিঙ্গার করে কাপড়, কোমর বন্ধনী, বেল্ট, তাগি. 
কাপড়ের পাড়, এবং আরো বিশোধ্ব (বহু) জিনিষ বানাই | 

মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে । বিভিন্ন ফুল থেকে রস চুষে চুষে আনে এবং 
মৌচাকে সঞ্চয় করে । এ টাকেই মধু বলে । এটা খুবই উপকারের বস্তু । 

বোৌলতার চাক থেকে এক প্রকারের মিছরী বের হয়। যা খুবই মিষ্ট হয়ে 
থাকে । 


উর্দ কী দোছরী কিতাব . ২৫ 
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শব্দার্থ : ১৮ বল্লা, ৮১ ভলিয়ম খাতা, 03 এতিহ্যময়, উন্নতমানের,531 
5/% আপন পর,১ (58০৬: চিনে 5০/৯+ আরোহী, ০০৮ প্রয়োজন । 


অনুবাদ ॥ মোটকথা আল্লাহ তা'আলা এমন কোন প্রাণী সৃষ্টি করেন নি যার 
দ্বারা আমাদের উপকার হয় না। প্রত্যেকটির পরিপূর্ণ অবস্থা এবং তার উপকার 
বর্ণনা করতে হলে এক (বিশাল ভলিয়মের) দফতর (খাতা) প্রয়োজন । তবে যে 
সব প্রাণী আমাদের বেশী কাজে আসে সেগুলোর সামান্য সামান্য অবস্থা 
তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। 

ঘোড়াঃ যে সব প্রাণী বোঝা বহন করে এবং আরোহণের কাজে 
আসে,সেগুলোর মধ্যে ঘোড়া সব চেয়ে বেশী এতিহ্যময় (উল্লেখযোগ্য) প্রাণী । 
উহার বোধশক্তি এমন যে. আপন আবাসস্থলকে উত্তমরূপে জানে । মালিককে 
চিনে । যে তার খেদমত করে তাকেও চিনে । যে রাস্তা দিয়ে দুএকবার আসা 
যাওয়া করে তাকে কখনো ভুলে না। তার দ্বারা আরোহীর বড়ই সাহায্য হয়। 
তাকে রাস্তা দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। এ নিজেই নিজেই সোজা রাস্তা দিয়ে 
চলে যায়। 


২৬ উদূকী দোছরী কিতাব 
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শব্দার্থ : ৮৪৯ স্থান, (8 সতর্ক, 2 ০০৮৩৬ উর্ধ্বশথাসে লাফিয়ে চলে, 
2১৮ দাড়িয়ে যায়, 27 ০৮ রনি সম্মুখীন হয়, ₹/-. হুশিয়ার, ১১... 
শিক্ষা দাও, ১/..) রাজকীয়, সেনা বাহিনীর, ১৮ *+৯৮ অস্ত্রাগার, যুদ্ধের 
ঘোড়া, .5/) নিয়ম কানুন, ৮:৯৮ গুণ, 9/১0, বিশ্বস্ত, আনুগত্যশীল, 


অনুবাদ ॥ কোথাও বিপদের আশংকা হলে দূর থেকে ঘ্বাণ পেয়ে (আচ 
করে) সতর্ক হয়ে যায়। কখনো লাফিয়ে চলে, কখনো থেমে যায়, কখনো ভয়ে 
ভয়ে চলে । মোটকথা যেরূপ পরিস্থিতির শিকার হয় আরোহীকে বুঝিয়ে দেয় 
যেন সে শক্র থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। 

এ বিচক্ষণ প্রাণীকে যেভাবে প্রশিক্ষণ দাও সে সেভাবে তা শিখে ফেলে । 
লাগামের এশারায় চলে, থেমে যায়. ঘুরে যায় । মোটকথা আরোহী যা চায় সে 
তাই করে । রাজকীয় এবং সেনানিবাসের ঘোড়া মানুষের ন্যায় নিয়ম-কানুন 
শিখে ফেলে । কুচ-কাওয়াজের মধ্যে যে বুলি দেয়া হয় সে মোতাবেক কাজ 
করে। কোথাও আরোহী পড়ে গেলে তথাপি কাজ থেকে সরে না। রীতিমত 
নিয়ম-কানুন পালন করে চলে । 

এর মধ্যে বড় গুণ এই যে. মালিকের বড় বিশ্বস্ত হয়ে থাকে । যতই ক্রান্ত 
হোক আরোণের কাজ দিতেই থাকে । কনকনে শীত হোক বা প্রখর রোদ 


কখনো সাহস হারায় না। 
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শব্দার্থ : ১৮ বিপদ,৮৫ ৮.৬ আবদ্ধ হয়ে গেল, ৮£/ আশংকা হয়ে যায়, 
_() দ্রুত বেগে, ১ ০/৮৫বিসর্জন দেয়, (7 মনিব, ,-০5 মুল্যবান, 4৯)১ ৮৫০ 
উন্নত মানের, উচন্তরের, ১.৩ এতিহ্য, কৃতিত্ব... ৮৫ যুদ্ধবাজ সৈনিক, 
৩১৫/৯৯ বিরত্ব, «৪৫ সনদ, পদক, ৮-$ নিন্ন মানের, 4৯৩ এক ঘোড়ার গাড়ী, 
৯৮৪৫ দুই ঘোড়ার গাড়ী, - ৮৬৯ বড় গাড়ী, মালবাহী' গাড়ী, /১ লাঙ্গল । 

অনুবাদ ॥ যেখানে ইচ্ছা কর পৌছে দেয় । এমনো দেখা গেছে যে, আরোহী 
কোন বিপদে আবদ্ধ হয়ে গেছে যে কারণে তার জীবনের ঝুকি এসে গেছে, 
সেখান থেকে ঘোড়ার বদৌলতে তার জীবন রক্ষা পেয়েছে । এ বিশ্বস্থ প্রাণী 
নিজ আরোহীকে নিয়ে দ্রুতবেগে ছুটেছে যেন রেলগাড়ী যে, চোখের পলকে 
কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। যখন এমন কোন বিপদ এসে যায় তখন 
ঘোড়া তার জীবন উৎসর্গ করে দেয় কিন্তু মণিবের ওপর আঁচ লাগতে দেয় না। 

ঘোড়া কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে । যে ঘোড়া বেশী মুল্যবান ও উন্নত 
মানের হয় সেগুলোর সাহায্যে রাজা-বাদশাহ এবং আমীর- ধনীগণ নিজ 
সোয়ারীর কৃতি দেখান । যুদ্ধবাজ সৈনিক নিজ বীরত্ব ও পৌরুষের সনদ লাভ 
করে । দেশকে শক্রদের থেকে রক্ষা করে । সেগুলোর থেকে সামান্য নিম্নমানের 
ঘোড়া এক্কা গাড়ী এবং দুঘোড়ার গাড়ীতে লাগানো হয়। যেগুলো এ কাজেরও 
খোগ্য না হয় সেগুলো ছেকড়া (তিন ঘোড়ার বড়) গাড়ী টানে । বোঝা বহন 
পণ, কোন কোন দেশে লাঙ্গলও টানে। 


২৮ উদ কী দোছরী কিতাব 
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শব্দার্থ টা *..৯ শরীর 9০ বালিশ. গটী চালনী, চি জিনপোষ, গদি, 
70 সাজ সরঞ্জীম. ০৯৯, ক্ষুর, ৮ বোতাম. ১৮5 রোশা. শিরা, ২৮... সিরিশ. 
আঠা বিশেষ, ১১০ মাদী, ০ পুরুঘ, ০: তুলনায়, +: উষ্ট্রী (৩ নাকের রশি 


অনুবাদ ॥ যে দেশে আমাদের রাসূলে করীম (সা) জন্ম গ্রহণ করেছেন সে 
দেশের নাম আরব । সেখানকার ঘোড়া সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ । এবং সে দেশের 
ন্যায় আর কোথাও হয়না । 

ঘোড়া মরে গেলেও তার শরীর উপকার থেকে খালি নয়। পশম গদি ও 
বালিশে ভরা হয়। তার দ্বারা কাপড় এবং চালনীও তৈরী করা হয়। চামড়া খুব 
শক্ত হয়। চামড়া দ্বারা জুতার তলা. ঘোড়ার জিন এবং সরঞ্জাম তৈরী হয়। হাড় 
দ্বারা চাকু-ছুরির বাট বানান হয়। খুর দ্বারা বোতাম, কৌটা, শিরা এবং 
মেরুদণ্ডের মজ্জা দ্বারা সিরিশ বানাই । চর্বি থেকে তেল বের করা হয়। 

উটঃ ঘোড়ার ন্যায় উট ও আরোহণের কাজে আসে । আর এ উদ্দেশ্যে 
রাজপুতানার উট বেশ ভাল হয়ে থাকে । তবে মাদীটা পুরুষ উটের তুলনায় 
চতুর ও শক্তিশালী হয়ে একে । তাকে উদ্্রী বলা হয়। ঘোড়া লাগামের এশারায় 
»লে। কিন্তু এর নবীপল (খানের শি) টেনে যেদিকে ইচ্ছে করা হয় ঘুরিয়ে নেয়। 
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টি ০ 402 ৮48484০৯৮০৮ 
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2৫ ০1 ০/,৮৮০৫৫০৫, (//৮-/৮/1/ 
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শব্দার্থ : ১:১৮ ক্রোশ, দুই মাইল সমপরিমান, ১/৯+ ০2 উদ্্রারোহী, ৬ 
চমৎকার, /০/১৪ )৮ বোঝা বহন, ০৪৩৮ শত শত, শ্র১ 5১ চাপায়, সাজায়, 


৯৮ অদ্ভূত, আশ্চার্য, (2৫ কাণ্ড, ₹১ 0০৮০ এ চিৎকার করে, ১৮ পার্শ্ব, 
৮ সাধ্য- ক্ষমতা তা, ০০), উট চালক, _-স্ হাটু, ১,/:৫নির্বাহ, দিন যাপন । 


অনুবাদ ॥ এক একটি উদ্্রী শত শত ক্রোশ (মাইল) চলার ক্ষমতা রাখে । 
যখন উ্ট্রীরোহী উ্ত্রীর নকীলকে ভালভাবে টানে এবং দৌড়ায় তখন বেশ 
চমৎকার অনুভূত হয়। 

বোঝা বহনের জন্যে উট সবচেয়ে বেশী কাজে আসে । যেখানে ডাক এবং 
রেলগাড়ী যায়না সেখানে শত শত মন মাল উটের ওপর চাপান হয় এবং এক 
জায়গা থেকে অপর জায়গায় পৌছান হয়। যখন তার ওপর বোঝা চাপান হয় 
তখন এ আশ্চার্য কাণ্ড করে। মাথা নাড়ে, বসে বসে মুখ খুলে আনন্দরব করে । 
কখনো মাটিতে ঘাড় রেখে দেয়, কখনো পার্শ পরিবর্তন করে, কখনো চায় যে, 
উঠে পালিয়ে যাবে, কিন্তু সাধ্য হয় না। কেননা উট চালক তার হাঁটু বেঁধে দেয়। 

এর মধ্যে এ বিশেষ গুণ রয়েছে যে, খাওয়ার জন্যে যা মিলে তার ওপরই 
পন যাপন করে নেয়। 
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৬৫-০৮-৯০৯৯ 

শব্দার্থ : ০/-..৫//তিক্ত-কৈষ্ঠ(উক), ০০৪ ঘৃণা, ₹৮-.) রসাল, 4৫ 
লবণাক্ত, 5, আগ্রহ, ১০) বালুময়, ১র্চ কাদা, ১ কষ্ট, ৬ রাত 
ধসে, (০১৯৮ (4৪৯/ লাফ-ঝাপ দিয়ে, ৯০ উত্তম, ₹*৯ ০: পশমী জুববা, (5 
উট) ১০১ ইত্যাদি, ৮৯ তাবু, ০) জিনপোষ, এগ পাত্র । 

অনুবাদ ॥ না তিক্ত- অস্বাদু জিনিষ থেকে ঘৃণা করে, না মিষ্ট রসাল ও লোনা 
জিনিষের প্রতি আকর্ষণ রাখে । পাহাড় হোক বা কাটা. ভরা বন, বালুময় প্রান্তর 
হোক বা পাকা সড়ক,মোটকথা সব জায়গায় সমান চলতে পারে । হ্যাঁ! কাদা 
পানিতে খুবই কষ্ট হয়৷ বালুর মধ্যে চলা উটেরই কাজ । অন্যান্য প্রাণী সামান্য 
দূর চললে হাপিয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পা এমন বানিয়েছেন যে, 
বালুর মধ্যে পা সরে যায় না। লাপিয়ে লাফিয়ে এমনভাবে চলে যেমনভাবে 
সড়কের ওপর ঘোড়া চলে। 

উদ্ীর দুধ খুব ঘন হয়। তা আমরা পান করি এবং বিভিন্ন রকমের খাদ্য 
রান্না করি। কোন কোন কঠিন রোগের জন্যে তো তা একটি উৎকৃষ্ট ওষধ। 
উটের পশম দ্বারা শতরী জুব্বা ইত্যাদিও বানাই | যা শীতে অনেক কাজে 
আসে । চামড়া দ্বারা তাবু, জিনপোশ, ঢাল এবং পাত্র তৈরী করা হয়। আরবে 


প্রচুর পরিমান উট হয়। 
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শব্দার্থ : ০০5 প্রচুর, অধিক, এ৯৩ আগ্রহ, %-১০ স্থল ০১১ ০৮৫3 
গঠন-আকৃতি, 2৮ -/ সমকক্ষ, ০০ শরীর, 4৮৯৯ চতুষ্পদ, -০৯» সূড়, ₹ঃ 
হাত, পাঞ্জা । 

অনুবাদ ॥॥ সেখানকার মানুষের বড় সম্পদ হল উট,ঘোড়া, এভং ছাগল । 
উটের গোশত হালাল । আরবরা উটকে একটি উৎকৃষ্ট নে'আমত জান করে এবং 
বেশ আগ্রহ সহকারে খায়। 

হাতিঃ স্থলভাগে যত প্রাণী বাস করে তাদের মধ্যে মোটা সোটায় হাতি 
সবচেয়ে বড় । কোনটি তার সমকক্ষ নয়। শরীর বিশাল মোটা, মুখ উচু, ঘাড় 
ছোট, মাটি থেকে কোন জিনিষ উঠাতে হলে মুখ বা পা দ্বারা উঠাতে পারে না। 
এ কথা শুনে তোমরা মনে মনে বলতে পার যে, তাহলে মাটি থেকে কোন 
জিনিষ উঠিয়ে কি করে খায়? এ কাজের জন্যে আল্লাহ তা“আলা নিজ দয়ায় 
তাকে অন্য একটি জিনিষ দান করেছেন। যা অন্য কোন প্রাণীকে দেন নি। 
সেটা কি? তার সুড়। এটা বেশ লম্বা হয়। সেটা তাকে নাক এবং হাতের কাজ 
দেয়। মাটিতে কোন জিনিষ রাখা থাকলে সে তা দ্বারা ধরে মুখের ভেতর পুরে 
নেয়। 
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অনুবাদ ॥ পিঠে রেখে দেয়, যেখানে চায় ছুড়ে ফেলে । পিপাষা লাগলে 
মশক পরিমান পানি তার মধ্যে টেনে নেয়। তারপর তার অগ্রভাগ মুখের মধ্যে 
নেয়, এবং যেখানে চায় রেখে দেয় । হাতির পেটও বেশ বড় । তার মধ্যে পানি 
জমা থাকে । গরমে কষ্ট হলে তখন সুড় গলার মধ্যে ঢুকিয়ে বের করে এবং নিজ 
শরীরের ওপর ছিটিয়ে নেয়। মোটকথা নিজের সকল কাজ তার দ্বারাই সম্পন্ন 
করে। 

ঘোড়ার ন্যায় এরও বোধশক্তি বেশ ভাল । বোঝা বহনের ক্ষেত্রে উটের 
চেয়ে এগিয়ে । শক্তিতে বাঘের মোকাবেলা করে । দেয়ালে আঘাত করলে চূর্ণ 
বিচুর্ণ করে দেয়। রাজা-বাদশাহ ও বিত্তবানেরা তার ওপর আরোহণ করে। 
সৈনিকদের বড় বড় কামান তার দ্বারা টানান হয় । বোঝা চাপিয়ে এক জায়গা 
হতে অপর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। 
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শব্দার্থ : 0/, প্রচলন, ৫৯ বাহিনী, ৮১:4১ নিম্পেষিত করে দেয়, 
৮০৪ কিল্লা, ০ ব্যতিত, ছাড়া, ৫৮৪ বিকট শব্দ, /৯১ 04.) পদদলিত করতে 
করতে, ১৮৮৪-$চিরুণী,৮9৯ চুড়ি | 

অনুবাদ ॥ যখন কামান ও বন্দুকের প্রচলন ছিল না তখন হাতি যুদ্ধে অনেক 
কাজে আসত । শক্র সৈন্যকে সুড় দ্বারা ধরে মেরে ফেলত । পা দ্বারা পিষে 
ফেলত, কেল্লার দরজাকে ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে ফেলত। কিন্তু বর্তমান এর দ্বারা 


এসব কাজ নেয়া হয় না। কেননা এখন কামান বন্দুক ছাড়া যুদ্ধ হয় না। আর 
এরা ও সবের বিকট শব্দে ভয়ে পালিয়ে যায়। আর নিজেদের সৈন্যদেরকে 
পদদলিত করতে করতে চলে যায় । 

হাতির গোশত তো হালাল নয়, কিন্তু লম্বা লম্বা দাত যা মুখ থেকে বের 
হতে থাকে, তা অনেক কাজে আসে । হাতির দাতকে বছরে বছরে, কখনো 
তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে-কেটে নেয়া হয়। আর সেগুলোর দ্বারা চিরুনী, 
সুরমাদানী, কৌটা, চুড়ি, এবং আরো অনেক রকমের সুন্দর জিনিষ বানায় । এ 
শুনে তোমাদের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, যখন তাদের দাত কেটে 
নেয়া হয়। ূ্‌ 
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শব্দার্থ : ,:৮৮কি করে, «৯৯ কারণ, ০০০৪ ক্ষতি, )/৮-১ তৃপ্তিদায়ক, 
১142১ সুস্বাদু, ০ ই/৮৮-2£) কাঠির গায়ে থাপ দিয়ে,-% পবিত্র, খাবারের 
জায়গায় ছিটায়, »,১ দেরহাম , রোপ্য মুদ্রা, -4; নাপাক । 


অনুবাদ ॥ তাহলে এরা কোন জিনিষকে কিভাবে চিবায়? স্মরণ রেখ! যে, এ 
লম্বা লম্বা দাত তাকে খাওয়ার কাজে কোন সাহায্য করে না। চিবানোর জন্যে 
মুখের ভেতর ছোট দীত. থাকে । এটাই কারণ যে, এসব দাত কাটার দ্বারা 
হাতির কোন ক্ষতি হয় না। 

গাভীঃ দুগ্ধদানকারী সকল প্রাণীর দুধের চেয়ে গাভীর দুধ বেশী তৃপ্তিদায়ক 
ও সুবাদু । এ কারণে মানুষ একে বেশ যত্বের সাথে পালে । এর গোবরও কাজে 
আসে । তাকে এমনিই কাঠির গায়ে থাপ মেরে শুকায় এবং কাঠের পরিবর্তে 
জ্বালায় । কোন কোন জাতি এর কাচা গোবর এবং পেশাবকে পবিত্র জানে । 
গোবর দ্বারা ছিটা দেয়। আমাদের নিকট এর পেশাব এবং গোবর উভয় 
নাপাক। কাপড় বা জিনিষে এক দেরহাম চোর আনি) পরিমান জায়গায় লাগলে 
সেটা নাপাক হয়ে যায় । 
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শব্দার্থ : 4/-£ বলদ গরু, ১১ ঠিক, 00/ ফসল, শস্য, ০৯ ৮ বপন 
করি, ০১ 5০১৪ মাড়াই করে, 2৮৪ ভূসি, ১১০ ছাড়া ,ব্যতিত,-:৬8 গাড়ী 
বিশেষ, ১/ ঘানি, ৩০ গাড়ী, ৬০ ছাতা, 2-+১ বাট, ৪৮৫০ শিরা, ৮ 
রগ, রক্ত নালী। 


অনুবাদ ॥ বলদ গরুঃ বলদ গরু আমাদের অনেক কাজে আসে । আর সত্য 
জিজ্ঞেস কর তাহলে (এক কথায়) এরই উপার্জন আমরা খাই । কেননা তাকে 
হালে লাগিয়ে ভূমি ঠিক করে ফসল বপন করি, তারই সাহায্যে ক্ষেতে পানি 
দেই, যখন ফসল পাকে তখন এর দ্বারাই তা মাড়াই করি। ভুষি থেকে বীজ 
পৃথক হয়ে যায়, তখন অধিকাংশই এর ওপরই চাপিয়ে বাড়ীতে আনি । তাছাড়া 
বলদ গরু বড় গাড়ী টানে । বোঝা বহন করে । পানির চাক্কি এবং ঘানে চলে । 
গরুর চামড়া দ্বারা ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম, জিনপোষ, চাবুক, লাগাম, জুতা, এবং 
আরো অন্যান্য জিনিষ বানায় । শিং দ্বরা চিরুনী, চাকু ও ছুরির বাট তৈরী হয়। 
আর রগ- শিরা ইত্যাদি দ্বারা সিরিশ তৈরী হয়৷ 

কোন কোন মানুষ গাভীর খুবই সম্মান করে । তার নাম নিতে হলে । 
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শব্দার্থ : (20 ৮৮ গোমাতা, 454 বরং, ১4০৮ নত করে, ০৪( যথেষ্ঠ, 
৮/৪/ »০৪ উপকার লাভ করি, ৯৯৮ পূজা করি, ১২৮ মহিষ, ১৪27৪ 
নোতরামী, এএ সন্দেহ, (১ ঘন, ৮৮ পান করলে । 


অনুবাদ ॥ গো মাতা বলে । এতটুকুই নয়, বরং তার. সামনে মাথা অবনত 
করে। এবং তাকে পূজা করে । আমাদের ধর্মে এটা ঠিক নয়। কেননা এ জিনিষ 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপকার ও শান্তির জন্যে বানিয়েছেন । এতটুকুই 
যথেষ্ঠ যে, তাকে আমরা আরামের সাথে রাখব । এবং তার দ্বারা উপকার লাভ 
করব, আরাম পাব । এ নয় যে, তাকে পূজা করব এবং এমন সম্মান করব যেমন 
নিজ স্রষ্টা পবিত্র আল্লাহর, যিনি দুনিয়ার এ সকল জিনিষ বানিয়েছেন এবং 
আমাদেরকে তার দ্বারা সম্মান দিয়েছেন। 

মহিষঃ মহিষ নোংরামীর মধ্যে তো প্রসিদ্ধ । কিন্তু এর মধ্যে সন্দেহ নেই যে, 
দুধদানকারী প্রাণীসমূহের মধ্যে মহিষই সবচেয়ে বেশী শক্তি রাখে এবং সবচেয়ে 
বেশী দুধ দেয়। যা খবই ঘন। পান করলে শক্তি যোগায় । শরীর কে মোটা 
করে। তার মধ্য থেকে মাখন বের হয়। 
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শব্দার্থ : 2০0৮১ গ্রাম, 41৫4 ₹(% পাল পাল, «১৮৯ ঘোল, মাঠা, -_- 
ষাড়মহিষ, ১৮ শত শত, -১৮5৬৯ বড় গাড়ী, প্র চিরুনী, এ 
ছাগল, ৯, নিরীহ, অদ্ভুত, বিদেশী, ৫) ঝোল । 

অনুবাদ ॥ তবে স্বাদের দিক দিয়ে গাভীর দুধের সমকক্ষ নয় । 

গ্রামে দুধের জন্যে মানুষ পাল পাল মহিষ পালে । ঘোল (মাঠা) পান করে, 
মাখন খায়ও এবং তার দ্বারা ঘিও বানায় । যা বিক্রি করে শত শত টাকা উপার্জন 
করে । পুরুষ মহিষ বোঝা বহন করে, পানচাক্কি ও বড় গাড়ী টানে, হালচাষে 
লাগান হয়। 

মহিষের শিং বড়ই কাজের জিনিষ । তা দ্বারা চিরুনী, বোতাম , চাকু ও 
ছুরির বাট, এবং আরো অনেক জিনিষ তৈরী হয়। মহিষের চামড়া গরুর 
চামড়ার থেকেও বেশী কাজে আসে । 

ছাগলঃ এটা একটা আশ্চার্য মূল্যবান) প্রাণী । এর দ্বারা আমাদের বড় বড় 
কাজ হাসিল হয়। দেখ এর গোশত হালাল, প্রত্যেক জাতি তা খায় । কখনো 
এর দ্বারা ঝোল রান্না করা হয়, কখনো ভুণা করে খাওয়া হয়৷ 
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শব্দার্থ : ৮:5৫ কপি, 4/ পালক্ক, ৮/. তরকারি, 21০ মসলা, ৮51৮ 
কাটিয়ে, ২,// কাবাব (শিকে গেথে আগুনে সেক দেয়া গোশত), - 
অকেজো, ০+) রশি, ০০৮ পোশাবাদি, ০৮২ মশক ,পানির পাত্র, ৮3 
লোভ, 7%) পাল, £-/ আয়, »)/৫ জীবিকা নির্বাহ । 

অনুবাদ ॥ কখনো এর মধ্যে আলু কপি, শালগম, মেথী, পালন শাক, বা 
অন্য কোন জিনিষ মিশিয়ে তরকারি রান্না করা হয়। ভাল ভাল মসলা মিশিয়ে 
কোরমা পোলাও রান্না করা হয় এবং তার দ্বারা কাবাব বানান হয়,যা বড়ই 
সুস্বাদু হয়ে থাকে। 

ছাগলের দুধও অনেক উত্তম হয়ে থাকে । গাভী, মহিষের সমপর্যায়েরে তো 
নয়, তবে উপকার থেকে থালী নয়। পশম মোটা এবং শক্ত হয়ে থাকে । কিন্তু 
একেবারে অকেজো তাও নয়। তার দ্বারা রশি বানায়, ঘোড়ার গদির মধ্যে ভরা 
হয়। চামড়ার পোশাক,মশক, জুতা, এবং অনেক জিনিষ তৈরী হয়। গ্রামের 
মানুষেরা দুধ, মাখন, ঘি, ঘোল,গোশ্ত, চামড়া এবং তার পশমের লোভে পালে 
পালে পেলে থাকে এবং তার আয় দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করে। 
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উদ্ভিদের বর্ণনা 

শব্দার্থ : ০07 উত্ভিদ, )-৪ ৯ যে পরিমান, ০/৮ জীব, ১5১৮ বেশী, 
৫ দয়া, অনুগ্রহ, - ৮৮ ফল, -- চাটনী, ₹, মোরাববা, 1১১ ওঁষধ, .-5 
অধিকাংশ, ৮ টেবিল, ৮.৮ চেয়ার, 5 জানালা, ₹৮%১৯ চৌকাঠ, ১৮ 
কড়িকাঠ, ১19 হাতিয়ার,.৫১ অন্যান্য, ০০/শস্য। 


অনুবাদ ॥ আমাদের যে পরিমান উপকার জীব দ্বারা হয় তার থেকে কয়েক 
গুণ বেশী উপকার উত্তিদের দ্বারা হয়ে থাকে । আর এ সবই আল্লাহ তাআলার 
দয়া যে, তিনি আমাদের জন্যে এ ধরনের নে'আমতরাজি সৃষ্টি করেছেন। দেখ! 
মোরাব্বা শরবত, এবং শত-সহত্র প্রকারের ওষধ বানাই ৷ অধিকাংশ গাছের 
কাঠ দ্বারা বাক্স, টেবিল, চেয়ার, কলমদানি, চিরুনি, শ্রেট, আলমারি, স্কেল, 
রর জানালা, কড়ি-বর্গা, চৌকাঠ, এবং কড়িকাঠ (আড় কাঠ) বিভিন্ন রকমের 
যার, এবং অন্যন্য হাজারো রকমের কাজের জিনিষ বানাই । কোন কোন 
জ্বীলাই। ফসলও গাছের ফলই হয়ে থাকে । যাকে বিভিন্ন প্রকারে প্রতি দিন 
রাও খাই এবং নিজ পশুদেরকেও খাওয়াই | 
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শব্দার্থ : ০১ ৮-৫তৈরী হয়, £/ বাতি, ৯১৮ মলম, -+০ রশি, ০৮১ দড়ি, 
১%_ কট ধরণের সূতা যা দ্বারা চারপায়া বুনা হয়, +৮/-- সুতলী, 47১3 ডোরা, 
মোটা দড়ি, /-4৫ সুগন্ধি, ১/১৮-: সুরভী, 4০ নির্যাস, ০৮০৯) বিষর্তি, 
দ্রুত, কখনো, ১৮5/ 2 অনিচ্ছায়, ,../-. সম্পূর্ণ, ০1১০ অজ্ঞতা, মূর্খতা । 

অনুবাদ ॥ ঘাস এবং বহু ধরনের গাছ যা আমাদের অন্য কোন কাজে আসে 
না সেগুলো দ্বারা পশু পালন করে থাকি যা আমাদের কাজে আসে । বিভিন্ন 
রকমের কাপড়, নানা ধরনের রং এবং হাজারো রকমের মিষ্টান্ন উত্তিদ থেকেই 
তৈরী হয়। তেল যা দ্বারা বাতি জ্বালাই, রকমারি খাবার রান্না করি, বিভিন্ন 
ধরণের মলম বানাই তাও উদ্ভিদ থেকেই হাসিল হয়। রশি, দড়ি, বানা, সুতুলী 
কাছিও উদ্ভিদ থেকেই বানান হয়। সুরভী, সুগন্ধি তেল, আতর, এবং নানা 
রকমের নির্ধাসও তার থেকে হয় । কাগজ যার ওপর আমরা লেখি তাও এর 
থেকে তৈরী হয়। কোন কোন গাছ বিষাক্তও হয়ে থাকে । মানুষ তা খেলে অসুস্থ 
হয়ে যায় অথবা সাথে সাথে মরে যায়। মনে রেখ! এমন জিনিষ কখনো 
খাবেনা। এ শুনে তোমরা অনিচ্ছায় বলে উঠবে যে, এ জিনিষ তো আমাদের 
উপকারের নয় সম্পূর্ণ ক্ষতির জন্যে, কিন্তু এ ক্ষতি আমাদের অজ্ঞতার জন্যে 
হয়ে থাকে । প্রয়োজনের সময় যদি আমরা সামান্য সামান্য খাই তাহলে তা দ্বারা 
অনেক উপকার হয়। 
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শব্দার্থ : ০৬ গম, ৮৪ যাতা, ০৯ দশ পেষন করি, 1» হালুয়া, 
৯৮০ কাচুরী (ঘিয়ে ভজা পিঠা). )৫১৯-, সেমায়, ৮1৪. চাপাতি (পাতলা রুটি), 1১১৪ 
মজ্জা, ৮5৮05 রা ৩:০০ গৃহ পালিত পঞ্উ, 5০11 সিদ্ধ করে, ১৮৫৬৫ 
ঘুঘনি, «-+( গমের শ্বেত সার, (১ পায়েস, খীর বিশেষ, 4৮, মোয়া । 


অনুবাদ ॥ এখন আমরা তোমাদেরকে বিশেষ বিশেষ উত্তিদের সামান্য 
সামান্য অবস্থা শুনাচ্ছি । শুন এবং স্মরণ রাখ । 

গমঃ সকাল বিকাল আমরা রুটি খেয়ে থাকি । তা অধিকাংশই গাছেরই হয়ে 
থাকে । আগে গমকে জাতায় পেষন করি । তারপর তার আটা দ্বারা রুটি তৈরী 
করি । ময়দার হালুয়া, পুরি, ডাল পুরি. সেমায়,মিষ্টান্ন, চাপাতি, এবং আরো 
অনেক জিনিষ তৈরী হয়। গমের দানা ভিজিয়ে রাখি, কিছু দিন পরে তার 
ভেতরের সাদা সাদা মজ্জা বের করে নিই, তাকে রওয়া বা সুজি বলে। তার 
দ্বারা পাউরুটি, বিস্কুট, এবং হালুয়া বানাই । আটার ভুষি এবং সবুজ সবুজ গম 
গৃহ পালিত পশু খেয়ে থাকে । গমের দানা সিদ্ধ করে ঘুগনী বানাই, যা খুব 
সুস্বাদু হয়ে থাকে । ভিজিয়ে গমের শ্বেত সার পিষে খির বানান হয় । ভুনা করে 
খাই । ভেজে দানার সাথে গুড় মিশিয়ে মোয়া বানাই । যা ছেলে-পিলেরা বেশ 
আনন্দের সাথে খায়। 
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শব্দার্থ : (৫ আখ, ০ চিনি, 5305 বাতশা, ৮৪ ফানুুন, ১ চারা, ৪৬৫ 
খুদায়, ৮/% নরম, ০৪/ অগ্রাহায়ন, ১৫/,ঘানি, 50 মাড়াইকল, -০৮৮% পাটালী, 
শুকনো গুড় বিশেষ, 4৬5 মধু, ০১৯ 56১ চাবাই, ০)-০ শক্তি, ক্ষমতা । 

অনুবাদ, আখঃ তোমরা গুড়, চিনি, মিছরী, বাতশা খেয়ে থাকবে, 
গেন্ডারীও খেয়ে থাকবে জান কি এ সব কিসের থেকে তৈরি হয়? এ সব আখ 
থেকেই তৈরি হয় । আখ ফাল্গুন- চৈত্র মাসে বপন করতে হয়। চারার চারি 
পার্খে মাটি খুদায় করে নরম করে দিতে হয়। পানি ও বেশ দেয়া হয়। মোট 
কথা তার ওপর অনেক কষ্ট করে। তখন গিয়ে কোথায় অগ্রহায়ণ মাসে আখ 
পরিপক হয় । মানুষে তা খায়, হাতি এবং অন্যান্য প্রাণীকে খাওয়ায় ৷ ঘানি বা 
কলে মাড়াই করে রস বের করে । যাকে পানও করে, মিষ্টি ভাত এবং খির 
পাকায়। গুড়, চিনি, পাটালী (বরফী), এবং শিরা বানায় । এ সব দ্বারা বিভিন্ন 
রকমের মিষ্টান্ন তৈরি হয়। যা ধনী থেকে গরীব পর্যন্ত সকলেই খায়। যে সব 
দেশে আখ হয় না সেখনে মধু এবং খেজুর দ্বারা কাজ চালান হয় । 

আখ কয়েক প্রকারের আছে। সেগুলোর মধ্যে খাওয়ার জন্যে পোন্ডা সব 
চেয়ে বেশী কাজে আসে । 
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লো : ১/৪/ আগা, 454 একেবারে, সম্পূর্ণ, (৮ পানসে, ০ গোড়া, 
“৪০৮ সুস্বাদু, ০ ছায়া । 

অনুবাদ ॥ শহরে সে গুলোর গেন্ডারী (খন্ড) বানায় । যখন একটা গেন্ডারী 
মুখে দেয়া হয় এবং দাত দ্বারা চাবান হয় তখন রসে মুখ ভরে যায়। 

আল্লাহর কুদরত লক্ষ কর! একই আখ, কিন্তু তার তিনো অংশের স্বাদ ভিন্ন 
ভিন্ন । আগা যার ওপর লম্বা লম্বা পাতা হয় একবারেই পানসে। গোড়া বেশ শক্ত 
এবং শিকড়যুক্ত, সীমাতিরিক্ত মিষ্ট । মাঝের অংশ না বেশী মিষ্ট, না বেশী 
পানসে। 

আমঃ বাজারে কয়েক প্রকারের আচার বিক্রি হয়। তোমরা ও খেয়ে 
থাকবে । সব আচারের মধ্যে আমের আচার সুস্বাদু । মানুষে মজার সাথে তা 
খায়। আম গাছের কাচা ফল থেকে আচার তৈরি হয়। আল্লাহ তা“আলা এ 
গাছকেও মানুষের জন্যে এক আশ্চার্য নে'আমত বানিয়েছেন । এর ছায়া ঘণ হয়ে 
থাকে । গরমে বেশ উপকার করে । 
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শব্দার্থ : 5৮৩কাঠ, ৮৮৮ কারণ, 5/- ছুলে, ৮5১04; নরম করে, ৬৮৮ 
০ কীচা-গুটি, (% টক, (৮৮৮ বিশেষত, এক ঝাক, ০৬৬০৮ মন ভরে । 


অনুবাদ ॥ কাঠ শক্ত, এর দ্বারা বহু কাজের জিনিষ তৈরী হয়। কিন্তু আম 
গাছ কাঠ এবং ছায়ার কারণে এত প্রসিদ্ধ নয় যতটুকু ফলের কারণে প্রসিদ্ধ । 
আম কীচা হলেও বেকার নয়। পাকা আম খুব সুস্বাদু । পাকা আম ছুলে খায়, 
এবং টিপে নরম করে চুষে খায় । কীচা কাচা থাকলে পিষে চাটনি বানান হয়৷ 
পাকার সামান্য পূর্বে পেড়ে মোরাববা বানান হয়। কাচা আমের আচার বানান 
হয়, কখনো ফেড়ে শুকান হয় যাকে টক বা আমচুর বলে । এর ও আচার হয়, 
যা খুবই স্বাদের হয়। 

আম শুধু মানুষেই খায় না বরং কোন কোন প্রাণী ও তাকে বেশ মজার 
সাথে খায়। বিশেষ করে তোতা পাখি তার ওপর এমনভাবে পড়ে যেমন ফুলের 
ওপর বুলবুল পড়ে । যখন আমের রং আসে তখন ঝাকে ঝাকে তোতা আসে 
এবং মন ভরে খেয়ে যায় । এর দ্বারা গাছের মালিকের ক্ষতি হয়। এ কারণে সে 
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শব্দার্থ : ৮; চাকর, 9) তুলা, ++ চারা, কটা পাঞ্জা (এক 
প্রকারের পাতা) ///, ১৮ ৮ সবুজ কাল মিশ্রিত,১,) হলুদ, ১০ নাকফুল, 
৮ ঘর, ৮৫০ সাদা, ০৮/৪ 

অনুবাদ ॥ এর থেকে রক্ষা করার জন্যে মানুষকে চাকর রাখে । সে তাদের 
কে গাছের ওপর বসতে দেয়না । 

তুলা £ আমাদের তোমাদের পরিধানের কাপড় অধিকাংশই তুলারই হয়ে 
থাকে যা এক প্রকার চারার ফল থেকে বের হয়৷ তাকে তুলা, বা কার্পাশ বলা 
হয়। তুলা তিন চার ফুট উচু হয়, তার পাতা কাটা পাঞ্জার ন্যায় সবুজ কাল 
মিশ্রিত হয়। হালকা হলুদ ফুল আসে । তার ওপর গোল নাকফুলের ন্যায় সবুজ 
ফল আসে । যার মধ্যে তিন চারটি ঘর হয়। যখন এ ফল পেকে ফেটে যায় 
তখন এ সব ঘর থেকে সাদা রেশমের ন্যায় এক ধরণের জিনিষ বের হয়, এটাই 
তুলা । তুলা বীজের ওপর জড়ান থাকে । ক্ষেত থেকে মহিলা বা পুরুষেরা তাকে 
সংগ্রহ করে (বেছে নেয়)। বেলুনে বেলে তুলাকে বীজ থেকে আলাদা করে নেয় । 

তুলার বীজ গরু, মহিষ ও ছাগলকে খাওয়ান হয়। এর দ্বারা সেগুলো বেশী 
দুধ দেয়। ঘি বেশী বের হয়। বলদ গরুকেও খাওয়ান হয় । সেগুলো ত। খেয়ে 
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শব্দার্থ : ৮৯ ৯ খুটে, ০৯ পেষনকল, -১১) আলো, ০০/ ধনী,523 
বিলাত,.০৮ 4 দামী, মোটা ০৯ মধ্যম, ০.৮ মিহি , পাতলা, “০০ 
আর্দি কাপড় বিশেষ, মসলিন, «5 মাধ্যম, তানা (কাপড় বুননের দৈর্ঘের 
সৃতা), 5 টানান, (5৫ কাণ্ড, «৯১১,+/০/ উন্নত মানের । 

অনুবাদ ॥ বেশ মোটা তাজা হয়। কোন কোন ওষুধে ও মিশান হয়। এবং 
তারও পর তেল ঢেলে জ্বালালে খুব আলো হয়। 

তুলা দ্বারা কাপড় তৈরী হয় যা ধনী গরীব সবাই পরে । আমাদের দেশে তো 
অধিকাংশই মোটা কাপড় তৈরী হয়। কিন্তু বিলেতে মেশিনের সাহায্যে অনেক 
মূল্যবান কাপড় তৈরী করা হয়। মেশিনেই সূতা তৈরী হয়, সেখানেই তানা 
টানান হয়, সেখান থেকেই কাপড় তৈরী হয়ে ভাজ হয়ে থান তৈরী হয়ে যায়। 
সেখানেই ধোলায় হয়ে দুধের ন্যায় সাদা কাপড় তৈরী হয়ে যায়। যদিও এখন 
আমাদের দেশে ও কোন কোন জায়গায় কাপড় বুনার মেশিন চলতে শুরু 
করেছে। কিন্তু সেগুলোতে উন্নত মানের কাজ হচ্ছে না। 
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শব্দার্থ : ৮ উন্নতি, ০/১ জড় বস্তু, ০৮০ ঘর, ,৯) অলংকার, ০১, 
সাজ-সজঙ্জা, শোভা বর্ধন, ৩. মুদ্রা, ৮১০১ -০৯ কেনাবেচা । 


অনুবাদ ॥ আর তা বেশী বিক্রি ও হচ্ছে না। আমাদের উচিত যে, এ ধরনের 
কারখানার সহযোগিতা করব এবং যতটুকু সম্ভব হয় চেষ্টা করব যেন, এ ধরনের 
কারখানা চালু হয় যাতে আমাদের দেশও ধন- সম্পদে কিছু উন্নতি করতে 
পারে। 


জড়ব্ড্ুর বর্ণনা 

আল্লাহ তা'আলা জীব এবং উদ্ভিদের ন্যায় আমাদের জন্যে জড় বস্তুকেও 
উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। জড়বস্তু আমাদের বহু প্রয়োজনে কাজে আসে । 
কোনটি দ্বারা ঘর বানাই, কোনটি দ্বারা মহিলাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর অলংকার, 
কোনটি দ্বারা হাতিয়ার বানাই । কোনটি বরতন (পোত্র) বানানোর কাজে আসে । 
কোনটি ওষুধে মিশান হয়, কোনটি দ্বারা আমদের কাপড় এবং আরো অন্যান্য 
জিনিষের সাজ-সরঞ্জাম হয় । কোনটি দ্বারা যুদ্ধ সামগ্রী বানাই, কোনটি দ্বারা 
নিজের ঘর সাজাই, কোনটি দ্বারা মুদ্রা টোকা) তৈরী করা হয়, যার মাধ্যমে 
দুনিয়ায় বেচা-কেনার কাজ বেশ সহজভাবে চলে । মোটকথা জড় বস্তু এবং 
অন্যান্য জিনিষের উপকারীতা 
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শব্দার্থ : )৫-০-/ 2 অনিচ্ছা, ,৮ কৃতজ্ঞতা, ,৮০ মাটি, ৮৯ চুনা, 4) 
কাদা, ৮/+ মিলিয়ে, «:- মেঘ, *৯১১ রোদ, ১৯ ৯ চোর ডাকাত । 


অনুবাদ ॥ দেখে সহসা আমাদের মনে চায় যে, দয়াময় প্রভু আমাদেরকে এ 
সকল নে আমত দান করেছেন, আমাদের ওপর এত করণা করেছেন, আমরা 
সব সময় তার শুকরিয়া আদায় করি । তার ম্মরণে মগ্ন থাকি, তাকে কখনো না 
ভুলি। জড় বস্তুর উপকারীতা সাধারণভাবে তোমরা শুনেছ। এখন বিশেষ বিশেষ 
জড়বস্তুর উপকারীতা শুন এবং স্মরণ রাখ । 

মাটিঃ মাটি বড়ই কাজের জিনিষ । এর দ্বারা কাচা পাকা ইট তৈরী হয়। 
যাকে চুনা এবং কাদার সাথে মিশিয়ে ঘর বানাই,এবং তার মধ্যে বসবাস করি । 
বর্ষায় বৃষ্টি থেকে, গরমে রোদ থেকে, শীতে ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাই। নিজ ধন 
সম্পদ, এবং (পালিত) পশুদেরকে তার মধ্যে রাখি এবং চোর ডাকাত থেকে 
রক্ষা করি। 

ঘর-বাড়ী ছাড়াও মাটি দ্বারা কয়েক রকমের পাত্র বানান যায় । কোনটির 
মধ্যে পানি রাখি, কোনটির মধ্যে ডাল- তরকারী রান্না করি, কোনটির মধ্যে 
ফসল ভরে রাখি, 


17:০5 ০০৮৫৮৬০/০৪4: ৮4৮ ০৪০ ০৮৫ 
টা 7৮51 
রি |? র্‌ ঘ 
০21, 405--08257০৯৮৫০৮০৪৯৮৫ 
-2৮1৫৮৮-584 ০৮৮৫+ ৩৮৮১০ 
-/০৮422%5 ৬1৮১৫ ০৮৮৫-১০-০০ 
+/৮৮12৮91-9৮-4491০:8- 4৮০১৮4০1১০৯ 
| এ £ 
০2৫ 4৫০০৮ 
/৮/৮০-০৮৮2৪০৮,০০৪০৮-০০৮০৮৪০৮ 
/৮০৮০১/৮০,4০৪০৪/০৮৮০:৬৪।০৮ 
রর ৮ ৮৮ ৫0৮৪ £ 2 ৮ ঞঃ 
7০186544794 ৫৮৯৫০ ৯৮৮৮4 
০০ ০১৮-৩০৮4-০৩/০1-০০৮) 
শব্দার্থ : 5: পাথর কণা, ,*-১ ₹5+% চূর্ণ করে দেয়, ৮ ৫:১৮: পুড়িয়ে, 
১৮০ বিল্ডিং, 7/%১ দেয়াল, ১৫১ ইত্যাদি, ১০০শক্ত, ০০ 5 স্বল্প দামী, 
অনুবাদ ॥ কোনটিতে অন্যান্য জিনিষ রাখা হয়। কোন কোনটি এমন সুন্দর 
হয় যে সেগুলো দ্বারা ঘর সাজানো হয়। 
পাথরকুচিঃ পাথরকুচি যা সড়কের ওপর ভেঙ্গে দেয়া হয় তাও মাটি থেকেই 
সৃষ্টি হয়। তাকে পুড়িয়ে চুনা বানান হয়, যা পাকা বিল্ডিং নির্মাণে কাজে আসে । 
কোন কোন প্রকারের মাটি দ্বারা কাপড় এবং দেয়াল ইত্যাদি রং করা হয়। 
কোনটি ওষুধের ন্যায় খাওয়ার কাজে আসে । হযরত আদম (আ) কে মাটি দ্বারা 
ই সৃষ্টি করা হয়েছিল। 
পাথরঃ পাথর অনেক প্রকারের হয়ে থাকে । অধিকাংশ শক্ত এবং কমদামী 
পাথর ঘরে লাগান হয়। বড় বড় অস্টরালিকা, কেন্লা, কবর, মসজিদ, মিনার এবং 
অন্যান্য দালান তার দ্বারাই তৈরী হয়। খাম্বা হলে তা পাথরের, ছাদ বানাতে 
হলে তাও পাথরেরই হয় । যেদিকে তাকাও কেবল পাথরই পাথর লাগান নজরে 
আসে । কাঠের কোথাও কোন নাম- নিদর্শন নেই । এ ধরনের ঘর দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
$/ 4) দোছরী কিতাব- ৪ 
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শব্দার্থ : ৩ যাতা, /» চূর্ণ, ,*-/৮$ নাদা, পশুকে খাদ্য দেয়ার পাত্র, 
৮ বড় পাত্র, ৮৮ ০৮/৮ কেটে, ০০৯৯৮ সুন্দর, ৬১৫৩৫ ফুল সজ্জা, (গাঠি 
5915 কারুকার্য, ১» ০ মরমর পাথর, ৬: সোন্দর্য, শোভা । 


অনুবাদ ॥ শত শত বছর যেমন তেমন দাড়িয়ে থাকে । আটা পেষনের 
চাক্কি, ওষুধ চূর্ণ করার খুরলী (পাত্র) এবং কোন্ডা (আটা খামির করার বড় পাত্র) 
এ সব পাথর থেকেই হয়। নরম নরম পাথরকে কেটে সুন্দর সুন্দর জিনিষ 
বানায়। সেগুলোর মধ্যে শৈল্পিক কর্ম এবং কারুকার্য করা হয় । তার দ্বারা ধনীরা 
নিজেদের ঘর সাজায় । কোন কোন ঘরেও এ সব পাথর লাগান হয়। এবং তার 
মধ্যে কারুকার্য করা হয়। এ কারুকার্য মরমর পাথরে যা সাদা এবং মুল্যবান 
পাথর হয়ে থাকে বেশ চমৎকার দেখায় । 

কোন কোন পাথর ওষুধে কাজে আসে । আর এক ধরনের পাথর আছে 
তার ছোট ছোট খন্ড কয়লার মধ্যে মিশিয়ে পাকান হলে সাদা চুনা হয়ে যায়, 
তাকে রাং চুনা বা সুফায়দী বলে । তাকে ঘরের দেয়ালে লাগান হলে বেশ সুন্দর 
অনুভূত হয়। 


উর্দু কী দোছরী কিতাব ৫১ 
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শব্দার্থ : ০০১ ০৯: মনোহরী রং, এ০১ এই চাকচিক্য, ওজ্ববলতা, মন, 
2২৩ চাদী, ৫৮ মুকুট, ১/-৫ বিলাস বহুল, এশ্বর্যময়, ০১৮০৯ ওজ্ববল্য, 
চাকচিক্য, 4৫ লবণাক্ত, ১//খনি । 

অনুবাদ ॥ কোন কোন পাথর খুবই মূল্যবান হয়। সে সবের মনোহরী রং 
এবং ওজ্বলতা দেখে মন আনন্দিত হয়ে যায়। আউটির নগিনা (চাদি), 
তাসবীহের দানা, এবং আরো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিষ তা দ্বারা তৈরী হয়। 
রাজা- বাদশাদের মুকুট, ধনীদের অলংকার তার দ্বারা চাকচিক্যময় করা হয়। এ 
গুলোকে এতিহ্যময় ঘরেও লাগান হয়। সে সবের ওজ্ঘবলতা দেখে আন্মাহর 
মহিমা স্মরণ আসে এবং অনিচ্ছায় মুখ থেকে সুবহানাল্লাহ বের হয়ে আসে। 

লবণঃ তোমরা প্রতি দিন লবণাক্ত খাদ্য খাও । বল দেখি এর স্বাদ লবণাক্ত 
হয় কেন? এ কারণে যে, তার মধ্যে লবণ দেয়া হয়। আচ্ছা! এ কি জান,লবণ 
কি জিনিষ? এবং কোথা থেকে আসে? শুন! লবণ ও এক প্রকার পাথর । কোন 
কোন পাহাড়ে এর বিশাল বিশাল খনি আছে । আমরা তোমরা যে লবণ খাই তা 
পাহাড়ী খনির লবণ, যা জাহলম জেলার পান্ড দাদন খান 
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অনুবাদ ॥, এর নিকটবর্তী । কিন্তু প্রত্যেক জায়গা এমন নয় । কোথাও তা 
পানির সাথেও মিশ্রিত থাকে । সে ক্ষেত্রে পানিকে রোদে বা আগুনে শুকিয়ে 
ফেলা হয়, তখন লবণ আলাদা হয়ে যায় তারপর তাকে কাজে লাগান হয়। 
এটাও আমদের জন্যে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত এক বড় নে'আমত । এ না হলে 
আমাদের খাদ্য কেমন স্বাদহীন থাকত? লবণ খাদ্যের মধ্যে শুধু এ জন্যেই দেয়া 
হয় না যে, এর দ্বারা খাদ্য সুস্বাদু হয় বরং এর বড় কারণ এই যে, লবণ দ্বারা 
খাদ্য শিঘব হজম হয়ে যায়। এছাড়াও লবণ আরো অনেক প্রয়োজনে কাজে 
আসে । চুরণ (গুড়া-পাউডার বিশেষ), এবং হজমী গুলি বানান হয়। গৃহপালিত 
পশুকে ওষুধের পর্যায়ে খাওয়ান হয়। কোন কোন জিনিষকে দীর্ঘ দিন রাখতে 
হয়, সেক্ষেত্রে তা পচে যাওয়ার ভয় হয়, তাতে লবণ মাখিয়ে রাখলে আর পচৈ 
না। কখনো লবনকে (পানির সাথে মিশিয়ে) আগুনে জ্বালিয়ে মাটির পাত্রে 
লাগান হয়। 
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শব্দার্থ : _১ ধাতব বস্তু, (০ যথার্থ, ০, কাটা, )৮$ কুড়াল, ১১। 
করাত, /৯ তাওয়া, ৮৮১: কড়াই, «০,১১১ হামানদিস্তা, ১১ -..১ চিমটা, 
(০৮০ অঙ্গারদানী, 4৮ বড় পেরেক, ৮ পেরেক, ৬-$ শিকল, ০: শিকল, 
জিঞ্জির, 44 তালা । 


অনুবাদ ॥ ফলে তা খুব পরিষ্কার ও ঝকঝকে হয়ে যায় এবং নিজ সৌন্দর্যের 


কারণে অনেক মূল্য পায় । 

লোহাঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে যত ধাতু বানিয়েছেন সে সবের 
মধ্যে লোহা সব চেয়ে বেশী কাজে আসে । এ কারণে তাকে যদি ধাতুরাজ বলা 
হয় তাহলে তা যথার্থ হবে। 

দেখ! তার দ্বারা কত কাজের জিনিষ তৈরী হয় । কলম বানানোর চাকু তা 
লোহার, কাপড় কাটার কেঁচি তাও এ থেকে, গোশত কাটার ছুরি, গাছ কাটার 
এবং কাঠ ফাড়ার কুড়াল ও করাত তাও লোহার, কাগজ নথি করার এবং কাপড় 
সেলায় করার সুই তাও লোহার, খানা পাকানোর জন্যে যে সব জিনিষের 
দরকার হয় তা অধিকাংশই লোহা থেকেই তৈরী হয়। তাওয়া হলে তা লোহার, 
কড়াই হলে তা লোহার, হামান দিস্তা, চিমটা এবং কয়লাদানী (গ্যস্ট্রে) তাও এ 
থেকে, ঘরের দিকে যদি দেখ তাহলে তার দরজাকে পেরেক, তারকাটা জুড়ে 
তৈরী করা হয়। কাড়া, শিকল এবং তালাও থেকে তৈরি করা হয়। 
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শব্দার্থ : ০/-০প বান্ত” সিন্দুক এগ নৌকা। ১৮৮৮ কৃষক, ১ কামার, *১ 
এ ের্ের মো, (১৫ কেমন যেন, ৬/. সড়ক, রাস্তা, 5৮ চাকা, ০13. 
সম্ভবত (কম অর্থে) ,৮৯এ গণনা, পরিসংখ্যন, ৫৫ ০৮ তথাপি, (৫45 উচ্চ 
মূল্যবান, চড়া । 
অনুবাদ ॥ সিন্দুক, ঘোড়ার গাড়ী, বড় গাড়ী, নৌকা, জাহাজ, এবং অন্যান্য 
হাজার হাজার জিনিষে লোহা দরকার হয়। কৃষক, কামার ও কাঠমিস্ত্রিদের 
সরঞ্জাম (হাতিয়ার) হলে তা লোহা থেকে তৈরী হয়। বরং কামার তো লোহার 
সাহায্যেই উপার্জন করে । নিজে খায় এবং অন্যদেরকে খাওয়ায় । রেলগাড়ী যা 
মুহ্র্তের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায় তা তো কেমন যেন লোহা দ্বারাই 
তৈরী হয়। রেল লাইন তাও লোহ:র, গাড়ীর চাকা তাও লোহার, ইঞ্জিন হলে তা 
লোহার, কোথাও নদীর ওপর পুল নির্মিত হলে তাও লোহার, মোটকথা 
আমাদের কাজের যত জিনিষ আছে সে সবের মধ্যে নিতান্ত কমই এমন জিনিষ 
থাকে যার মধ্যে লোহার প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ দেখ! 
লোহা আমাদের এত প্রয়োজনে কাজে আসে যা গণনা করে শেষ করা যায় না 
তথাপি সোনা- রূপার ন্যায় চড়া মূল্যের নয় । খুবই সস্তা । যদি চড়া মূল্যের 
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শব্দার্থ : ০:১১ দু আনি, ১৮ চার আনি, 7 টাকা, ৮৮৮০ বিনিময়, 
পরিবর্তে, 254,1:এ কিনে নেই, 45০৯৮ কেননা, ১১৪ অহংকার, ৮. গর্ব, 
০১৫০ কুঅভ্যাস, ২ তুচ্ছ, অবজ্ঞা, ₹১ (৯ (৮৮ বদ্ধমুল হয়ে যায়, 2): 


গ্লাস, পান পাত্র, ৮, পেয়ালা । 


অনুবাদ ॥ হত তাহলে বড়ই মুশকিল হত । 

রূপাঃ তোমরা (আগের) দূ“আনা, চার আনা, আঠ আনা, এবং কাচা টাকা 
দেখেছ । কেমন সাদা সাদা, সুন্দর হয়ে থাকে । এ সবই রূপা থেকে তৈরী হয়। 
রূপা আমাদের অনেক কাজে আসে । দেখ! আমরা টাকা, দু আনা, চার আনা 
দেই আর তার পরিবর্তে নিজ প্রয়োজনের সামগ্রী ক্রয় করে নেই । কোন ধনী 
মানুষেরা রূপার দ্বারা পাত্র ও বানায় । কিন্তু আমরা মুসলমানেরা রূপার পা্রকে 
কাজে লাগানকে হারাম জানি। কারণ এর দ্বারা অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি হয়। 
অন্যকে তুচ্ছ জানার কু ধারণা মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। হিন্দু এবং অন্যান্য 
জাতি তার দ্বারা চামচ, গ্রাস,পেয়ালা, থালা- বাসন, এবং অন্যান্য পাত্র বানায় । 
হিন্দুদের সমাজে ছুত লাগার প্রতি খুবই লক্ষ তাকে, এক হিন্দ কোন পাত্রে 
খেলে অন্য কেউ তা না ধুযে তার মধ্যে খায় না। 
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_ শব্দার্থ : ০০ ছুত, অশপৃশ্য, 4, বরং, ০] পরস্পর, 5 ক্য, ০০ 
ঘৃণা, ০/ ময়লা,কলুষ, ১১১০ ব্যতিত, 4 নুপুর, ১/৫ কানের দুল, বালা, 
১4 লকেট (নিদর্শনী), ১ রিং, বায়লা (বৃত্ত), 4১ তাবিজ বিশেষ, 


প্রতিমা, 7৮০০ নষ্ট, 4:-0/আশংকা। 

অনুবাদ ॥ কিন্তু তাদের নিকট রূপার পাত্রে কোন ছ্ুত নই । কেউ চাইলে 
ধোয়া ছাড়াই তাতে পানাহার করতে পারে । আমাদের কাছে কারো ঝুটা 
(উচ্ছিষ্ট) খাওয়া কোন দোষের কথা নয় বরং সওয়াবের কাজ । এর দ্বারা 
পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। এক্য সৃষ্টি হয়। আর যদি একে অপরের সাথে 
একত্রে না খায় তাহলে অন্তরে ঘৃণা বদ্ধমূল হয়, যা মানুষের জন্যে খুবই খারাপ 
কথা । হ্যা! যদি কারো সাথে খেতে মনে না চায় তাহলে খাবে না। আর তার 
থেকে এমনভাবে পৃথক হয়ে যাবে যাতে তার অন্তরে রেখাপাত না করে। 

পাত্র এবং মুদ্রী ছাড়া রূপার অলংকারও তৈরী হয়। আধ্ট, নুপুর, কানের 
বালা, নাকফুল, বাহুবন্ধনী (হাতলী), চুড়ি, তাবীজ, মুর্তি এবং এ জাতীয় বিভিন্ন 
রকমের অলংকার মহিলারা পরিধান করে । পুরুষের জন্যে এ সব পরিধান করা 
নিষেধ । কেননা পুরুষেরা সাধারণত কষ্টের কাজ করে । এতে তা ভেঙ্গে চুরে 
নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে । আমাদের রাসূলে করীম (সা) যিনি মুসলমান 
পুরষদেরকে অলংকার পরতে 
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শব্দার্থ : ৮৮ বিচারক, 7০০০ সন্্াত্ত, 42০ ক্ষতি, ৮৮৮ লেস, 5): পাড়, 
(₹” সিল মোহর, ডাইস, 7৪ কানের অলংকার, ত্রিকোণ কাটা, (৮. 
ওড়নার,লেস, «4 জরি, ১). আঁচলী তারা, ১, রুপালী তার, ৯5১ চুমকী 
(জরি) ৮০৮০ গিল্টি, নিকেল কৃত, ৯০১ প্রচলন, _/9৮ অনবগত, ৮ দাম । 

অনুবাদ ॥ নিষেধ করেছেন তার একটা কারণ এটাই মনে হয়। হ্যা! বিচারক 
বা অন্য কোন সন্তরান্ত ব্যক্তি যদি নিজের জন্যে আংটি বানায় তাহলে তাতে কোন 
ক্ষতি নেই ৷ রূপার তার দ্বারা ফিতা, জরির পাড়, সিল মোহর, চুলের কাটা (বা 
কানের দুল) ওড়নার লেস, (জুতা ও পোশাকের) ফুল, (অলংকার ও পোশাক 
ইত্যাদির) তারকা ষ্টোর), বটা তার, পাড়ের জরি বানায় । 

যে পাত্র বা অলংকার রূপার না হয় তার ওপর রূপার পানি লাগান হয় 
তাকে ইমিটেশন (গিল্টি) করা বলে । আজকাল ইমিটেশন করানোর বেশ 
প্রচলন রয়েছে । লোহা, তামা এবং পিতলের পাত্র এবং অলংকারের ওপর রূপা 
বা সোনার নিকেল করে নেয়। তা খুব সুন্দর হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ রূপা বা 
সোনারই মনে হয় । কখনো দুষ্ট লোকেরা অনবগত মানুষের হাতে সোনা রূপার 
দামে বিক্রি করে ফেলে । যার দ্বারা এ সকল বেচারাদের বেশ ক্ষতি হয়। এ " 
ধরণের ধোকাবাজির কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকা চাই । 
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শব্দার্থ : ০) চিকন, 5) পাত, ০৯ আনন্দ, 557 লৌকিকতা, 
আড়ম্বরপূর্ণ অর্থে, ৫1৯ মিষ্টি ব্যবসায়ী, £.১০১৪৪ ঘড়ি, ০// খাটি, €:০ তামা, 
০.৯ কাসা, ২৮. সিলভার, ১১ কাছে, )/:/৮ ধনী, ০ তুলনা, সম্পর্ক, ১2৯০ 
৮ স্বাচ্ছন্দময়, সখী । | 


অনুবাদ ॥ রুপার চিকন পাতও বানান হয়। তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওষুধে 
ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা রোগীর আনন্দ ও শক্তি লাভ হয় । জৌলুসপূর্ণ খাবারে ও 
লাগান হয়। কখনো কখনো মিষ্টি বিক্রেতারা মিষ্টির 'ওপর লাগায় । যা এর দ্বারা 
বড়ই সুন্দর মনে হয়। ঘড়ি যার দ্বারা সময় নির্ণয় করা হয় তার ঢাকনাও রূপার 
হয়ে থাকে । তার মধ্যে পিতল, তামা, এবং কাসা মিশ্রিত হয় । তাকে জার্মান 
সিলবার বা জার্মানী চান্দি বলা হয়। ঘড়ির ঢাকনা ছাড়াও বহু পাত্র এবং চামচও 
তার থেকে তৈরী হয়। 

এটা সোনা ছাড়া অন্যান্য সকল ধাতুর মধ্যে সব চেয়ে বেশী মুল্যবান । এ 
কারণে যে সকল লোকের কাছে রূপা বা তার মুদ্রা অথবা অলংকার থাকে 
তাদরকে সম্পদশালী বলে বুঝা হয় এবং এ ধরণের মানুষ অন্যান্য মানুষের 
তুলনায় স্বাচ্ছন্দময় হয় । তাদের উচিৎ যে, যারয দরিদ্র এবং যাদের খানাপিনা 
মিলেনা অথবা যাদের কাছে জরা প্রয়োজনের জন্যে কোন সামগ্রী না থাকে 
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শব্দার্থ : //-, পরিমান, 4৯১ কারণ, ১০ উপকারীতা, ০৩ মুদ্রা, 2১১ পাত, 
৮১০ আনন্দদায়ক, ৮/+25 শক্তি ব্ধক, ৫৮০ নিকেল, ১লেইস, 129 "গাড়; 
৮১ কানের দুল, ১৯. দোষনীয়, (5 ঠাতও আবিষ্কৃত, তৈরী কৃত। 

অনুবাদ ॥ তাদের সাহায্য করবে । এটাই কারণ যে, আল্লাহ তাআলা 
ইসলামে সোনা-রূপা এবং অন্যান্য জিনিষের নিদিষ্ট পরিমাণের ওপর যাকাত 
ফরয করেছে । তার কারণ এবং উপকারীতা ইনশাআল্লাহ সামনের কোন 
কিতাবে উত্তমরূপে বর্ণনা করা হবে। 

সোনাঃ রূপার ন্যায় সোনা দ্বারা ও মুদ্রা, অলংকার, পাত্র, ঘড়ি এবং অন্যান্য 
জিনিষ তৈরী হয়। রূপার ন্যায় এর পাতও কাজে আসে । রূপার দ্বারা 
বেশীরভাগ আনন্দদায়ক ও শক্তিশালী ওষুধ তৈরী হয়ে থাকে । এর পানি দ্বারা ও 
নিকেল করা হয়। রূপার তারে সামান্য সোনা লাগিয়ে দেয় হয় এবং তার দ্বারা 
অনেক লম্বা চওড়া ধরণের তার বানিয়ে নেয়। একে বাদলা বলে । এর দ্বারা 
অনেক ধরণের পাড়, জরি (যা রেশমের সাথে বুনন করা হয়) বানান হয়। 
পুরুষের জন্যে যেরূপ সোনা-রূপা পরা নিষেধ তদরূপ পাড়, খাড়, টুপী এবং 
কাপড়ে লাগান দোষনীয় । যেঁসব জিনিষের এক নির্দিষ্ট নিসাবের যাকাত ফরয ও 
যার বিবরণ রূপার আলোচণার মধ্যে পড়েছ সেগুলোর মধ্যে সোনাও একটি । 


ডি নব্য হরে ব্র ররর ন্রর র্যাব যার 
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আবিষ্কভ ব্ুসমুহ 
শব্দার্থ : 2১ :৮১৫% বলা হয়, ৮১৪ প্রাকৃতিক, :৮// অনন্য, ব্যতিক্রম, ৮ 
প্রত, ১/ মুহূর্ত, নিমিষে । 
এসেছে, যে সবের উপকারীতা তোমরা শুনেছ, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো সৃষ্টি 
করার দ্বারা যে অনুগ্রহ আমাদের ওপর করেছেন তা বুঝেছ এসবগুলোকে 
প্রাকৃতিক বস্তু বলে। আর যে সব জিনিষকে মানুষে আল্লাহ তা'আলার সৃজিত 
বস্তু থেকে বানায় সেগুলোকে আবিষ্কৃত বস্তু বলে। আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্য হতে 
কিছু জিনিষের সামান্য সামান্য অবস্থা এবং সে সবের উপকারীতা বর্ণনা করছি । 
বর্তমান বিশ্বে যা বেশী বিস্ময়কর ও আশ্চার্যজনক তা কি? তা হল রেলগাড়ী 
তখনকার কথা) । এইমাত্র এত দুরে ছিল যে, নজরে আসছিল না, আর এখনই 
চোখের নিমিষে আমাদের নিকটে চলে এসেছে এবং এতো দ্রুত ০ 
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শব্দার্থ : 45 চোখ, দৃষ্টি -স৪র্চ ক্রোশ (২মাইল দুরতু) 2১ ০৯১৩ বহন 

করে, 41, ভাড়া, 5 চিন্তা, ০ (০ বিনষ্ট, ₹-০৮ সম্পূর্ণ ,-১-০/ ঝড়-তুফান । 

অনুবাদ ॥ আমাদের কাছ থেকে বের হয়ে গেছে যে, আমরা তার ওপর 
ও স্থির করতে পারিনি । যদি তা রাস্তায় কোথাও না থামে তাহলে ঘন্টায় 
মাইল যেতে পারে । (বর্তমান ৫০০কিলো মিটার গতি সম্পন্ন ট্রন আছে) । কিন্তু 
এমন হয় না। সাত আট মাইল পর পর স্টেশন থাকে । সেখানে এ পরিমান 
থামে যাতে যার নামার দরকার সে নামতে পারে, আর যার চড়ার দরকার সে 
চড়তে পারে । 

রেলগাড়ী মাল বহন করে, আমাদেরকে এক জায়গা হতে আরেক জায়গায় 
পৌছে দেয়। বড়ই আরামের সাথে নিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে 
কোথায় বের হয়ে যায় । আগে এ জিনিষটি ছিল না। তখন কোথাও দূরে যেতে 
হলে পথে মাসকে মাস কেটে যেত । চোর ডাকাতের ভয় সব সময় থকত । ভিন্ন 
কষ্টভোগ করতে হত । ভাড়াও বেশী লাগত | জিনিষপত্র নষ্ট হওয়ার সব সময় 
চিন্তা থাকত এবং নির্জন প্রান্তরে পানি না পাওয়ার কারণে জীবন নাশ হয়ে 
যেত। এখন আরামের সাথে রেলগাড়ীতে বে যায় । মাল-সামগ্ীও তার মধ্যে 
চাপান হয়। গাড়ী-বগীগুলো কি? খাছ ঘরের কামরার ন্যায় । বৃষ্টিপাত হোক বা 
তুফান চলুক, গরম পড়ক 


৬২ উর্দু কী দোছরী কিতাব 
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শব্দার্থ : -এ ঘুম, নিদ্রা । */5/ ব্যবস্থা, ৭৯০ শিকল, ২ সংযুক্ত, ০৮ 
মেশিন, )৯০ চুলা, _ ৫ শিরা উপশিরা, ৫ পাইপ, নল, +,/৮ বাম্প। 


অনুবাদ ॥ বা শীত, দিন হোক বা রাত তার মধ্যে সব সময় আরামে বসে 
চলে যাও। ঘুম আসলে আরামে শুয়ে থাক। প্রত্যেক ষ্টেশনে পানি ও 
পানাহারের জিনিষ মজুদ । যা মনে চায় নিয়ে খাও। একটুও কষ্ট নেই । এবং 
জরুরত সারার ও পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। যে জিনিষের দরকার হয় তা পূর্ণ হতে 
পারে । মোটকথা বড়ই আরামের সোয়ারী। অন্য কোন সোয়ারী (বাহন) এর 
ন্যায় নয়। ূ 

রেলের মধ্যে বেশ কট বগি থাকে । সেগুলো বড় বড় শিকলের মাধ্যমে 
একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত থাকে । যেটা সর্বপ্রথম গাড়ী হয় সেটি সকল 
গাড়ীকে টেনে নিয়ে যায়। তার মধ্যে অনেকগুলো মেশিন থাকে । তাকে ইঞ্জিন 
বলে। ইঞ্জিনের মধ্যে আগুন জ্বালানোর জন্যে বড় চুলা থাকে । যার সাথেই 
একটা হাউজ পানি ভর্তি থাকে । আর যেভাবে মানুষের শরীরের মধ্যে 
শিরা-উপশিরা থাকে তদরূপ এ হাউজ থেকে কতগুলো পাইপ বের হয়। 
হাউজের পানি আগুনে উত্তপ্ত হয়ে বাম্প হয়ে যায়। এ বাম্প এ সব পাইপ দ্বারা 
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শব্দার্থ : , 4৮: চাকা, ০৩ ঘূর্ণন, 0/87 থামান, 2১ ০৮১ ০৪ সরে যায়। 


অনুবাদ ॥ চলে আসে এবং ইঞ্জিনের ঘুর্ণনকারী পার্টস (অংশ)গুলোকে খুব 
জোরে ঘুরায়। কিন্তু মনে রেখ যে, বাম্পের সাহায্যে ইঞ্জিনের চাকাগুলোকে 
ঘুরান না ঘুরান আমাদের ইচ্ছাধীন। কেননা তার মধ্যে একটা মেশিন এমন 
আছে যে, ইঞ্জিনকে যখন আমরা চালাতে চাই তখন তাকে চাপ দেই । বাষ্প 
স্বজোরে ইঞ্জিনের চাকা নাড়া দেয়ার সাথে সাথে তা চলতে শুরু করে । তার 
সাথে সকল বগি ও চলতে থাকে । যখন তাকে থামাতে চাই তখন এ 
মেশিনকেই অপরদিকে চাপ দেই । এখন বাম্পের শক্তি ইঞ্জিনের চাকা থেকে 
সরে যায় এ কারণে তা নড়তে পারে না। ফলে ইঞ্জিন থেমে যায়। 
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লনা 


সং বব 
শব্দার্থ : ৮১৮০ ৫৮ সচ্চরিত্র, (৫০ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্তা, ১৫ ১০ 
অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, নোংরা, ৮): রোগ, ০ক্্ত ঘৃণা, (৮065 বসায়, 1) 
বাদামী, সুন্দর অর্থে, ৫ মাতাল,পাগল, ১৯৫ কোল । 


অনুবাদ ॥ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাঃ নিজে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ । 
অপরিষ্কার - অপরিচ্ছন্ন থাকা খারাপ কথা । এর দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয়, মানুষের 
ঘৃণা আসে এবং কেউ কাছে বসায় না। কোন কোন ছেলেরা হাত মুখ ধুতে ভয় 
পায়। বাপ-মা যদি তাদের হাত মুখ ধোয়ায় তাহলে তারা কান্নাকাটি করে, 
লাফালাফি করে, এদিক সেদিক পালিয়ে যায়, এ ধরণের ছেলেরা খুবই খারাপ 
হয়। শরীরে ময়লা জমে যায়। সাদা ধবধবে রং কাল হয়ে যায়। 
পাগল-মাতালের ন্যায় হয়ে ঘুরে । এটাই কারণ যে, এ ধরণের অপরিষ্কার 
(ময়লাক্ত) ছেলেকে কেউ আদর করে না, নিজের কাছে আসতে দেয় না, 
কোলেও উঠায় না। 
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শব্দার্থ : ভে 42; পন্থা, পদ্ধতি, চট মি, ১৯৯১ ধুলা, (১ 
উজ্জ্বল, «:4// আশংকা, ৩ নগ্ন, খালি। 


অনুবাদ ॥ শীতে ঠান্ডা পানি দ্বারা হাত মুখ ধোয়াতে কষ্ট হলে সতেজ বা 
গরম পানি লও, কিন্তু হাত মুখ ধোয়ার ব্যাপারে অলসতা কর না। হাত মুখ 
ধোয়ার সব চেয়ে উত্তম পদ্ধতি এই যে, উযু করে নাও । 

ধুলা-মাটিতে খেলা বড়ই দোষনীয় কাজ। এর দ্বারা কাপড় ময়লা হয়ে যায় 
এবং তাড়াতাড়ি না ধুলে ময়লায় তাকে বিগলিত করে দেয়। এ কারণে কাপড় 
ফেটে যায়। মাটির মধ্যে খেলার দ্বারা শুধু উজ্জল সুন্দর কাপড়ই খারাপ হয় না 
বরং শরীরে ময়লা জমে যায়। চেহারা ময়লাক্ত এবং শরীর খারাপ দেখায় । 
রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হয়। খালি (নগ্ন) পায়ে ঘোরা ফেরা কর না। কীটা 
ও কীচের টুকরা পায়ে বিদ্ধ হলে অনেক কষ্ট হবে । খুঁড়িয়ে চললে ছেলেরা 
হাসবে এবং তোমার ডাক্তারের কাছে ওষুধ লাগাতে হবে। 


উদুর্কী দোছরী কিতাব_ ৫ 


উর্দু কী দোছরী কিতাব 
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শব্দার্থ : (074 গোসল করবে না, ০৯৮৮ শৈশব, ৯৫৮১ কখনো, ৮/১/ 
রীতি, নীতি । . 

অনুবাদ ॥ প্রতি শুক্রবারে ক্ষৌরকার্য কর । নতুবা চুল বড় হয়ে যাবে । চুলের 
গোড়ায় ময়লা জমা হবে এবং উকুন সৃষ্টি হবে। ক্ষৌরকার্ধের সাথে সাথে 
অবশ্যই নখ কাটান চাই । নখ না কাটালে নখের মধ্যে ও ময়লা ভরে যাবে এবং 
নীল নীল হয়ে খারাপ মনে হবে, মানুষে ঘৃণা করবে । 

যখন ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন কর তখন গোসল কর। কাপড় পরিবর্তন কর। এবং 
জবমআর নামাযের সময় হয়ে গেলে জামে মসজিদে যাও । সবার সাথে নামায 
পড়, এরপর তোমার ইচ্ছা, খেলা-ধুলা কর বা লেখা পড়া কর। শীতকালে 
কমপক্ষে অষ্টম দিন আর গ্রীষ্মকালে প্রতি দিন গোসল করা উচিৎ। তবে মানুষের 
সামনে কখনো উলঙ্গ হয়ে গোসল করবে না। যদি তোমার পিতা মাতা শৈশবে 
তোমার উলঙ্গ হয়ে গোসল করার অনুমতি ও দেন তথাপি তোমরা কখনো 
এরূপ করবে না। এটা বড়ই লজ্জার কথা । 
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শব্দার্থ : এ৬রাগ , জেদ, ১:/ অধিকাংশ, 2৬১ দাগ, ০//৫০/ আঙ্গুল, 2, 
৯৫ অজদ্রতা, অশালীন, ০... গুছিয়ে, 4//১/ লোকমা, খাদ্য গ্রাস, +,54/ কেট 
না, 2৮ ০৯ পচে যায়। 

অনুবাদ ॥ পানাহারের রীতি নীতিঃ যে ধরণের খাদ্য ঘরে মজুদ থাকে খুশী 
খুশী খেয়ে নাও। কোন জিনিষ না পেলে তার জন্যে জিদ ধর না। খাওয়ার 
আগে হাত ধুয়ে নাও । যখন খেতে শুরু কর তখন প্রথমে বিসমিল্লাহ পড় এবং 
যা কিছু খাও ডান হাতে খাও। অধিকাংশ ছেলেরা খাওয়ার সময় নিজ কাপড় 
খারাপ করে ফেলে । কোথাও তরকারীর দাগ লাগায়, কোথাও কাপড় দ্বারা 


আঙুল মুছে নেয়। এ সব বড়ই অভ্দ্রতার কাজ । সর্বদা খাওয়ার সময় কাপড় 
গুছিয়ে বস এবং লক্ষ রাখ যেন তার ওপর কোন জিনিষ না পড়ে । লোকমা 
ছোট লও এবং চাবানোর সময় মুখ বন্দ করে নাও যাতে চপড় চপড় শব্দ না 
বের হয়। হাত দ্বারা রুটি ছিড়। দাতে ছিড়ো না। খানা খাওয়া হলে আলহামদু 
লিল্লাহ পড় এবং মুখ ভালভাবে ধুয়ে নাও। দাতের মধ্যে খাদ্যকণা আটকিয়ে 
যায় এবং মুখের মধ্যে থেকে পে যায়। যার দ্বারা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। 
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এটি নোচাঠো 


শব্দার্থ : লু শলাকা, **০০ ভাগ্য, -£(-০ দান, ,./$ কাশি 
২৪ হাচি, ১৮ (৬৯ লুকায়ে, গোপন করে, » উত্তম । 

অনুবাদ ॥ এ জন্যে খাওয়ার পরে মুখে পানি দিয়ে কুলি কর এবং আঙুল বা 
মেসওয়াক দ্বারা দাতকে খুব পরিষ্কার করে নাও । তারপরও যদি কোন জিনিষ 
দাতে আটকে থাকে তাহলে খেলাল অথবা কোন পরিষ্কার শলাকা দ্বারা বের 
করে ফেলা উচিৎ । 

দুনিয়াতে এমন মানুষও আছে যাদের কয়েক দিনেও খাবার ভাগ্যে জুটেনা । 
কাজেই তোমাদের যখন প্রতি দিন খাবার মেলে তখন আল্লাহ তাআলার 
শুকরিয়া আদায় করা জররী যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাকে সময় মত খাদ্য 
দান করেছেন। খাবার আগে নাক পরিষ্কার কর। খাওয়ার সময় কাশি বা হাঁচি 
আসলে মুখের ওপর বাম হাত রাখ এবং দসতরখানের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে 
নাও। নাক থেকে সর্দি ঝরলে রুমাল দ্বারা নাক মুছে নাও । কোন জিনিষ মুখ 
থেকে পড়ে হাতে লাগলে গোপনে রুমাল দ্বারা মুছে ফেল । তবে উত্তম এই যে, 
উঠে হাত এবং মুখ পরিষ্কার করে নাও। 
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শব্দার্থ : _9৮ পার্শ্ব, ০৪ ঘৃণা, এ মিষ্টি, 4৪০ ক্ষতি | 

অনুবাদ ॥ যখন খানা খেতে শুরু কর তখন এক দিক থেকে এভাবে খাও 
যে, কিছু অবশিষ্ট থেকে গেলে তা যেন অপরে খেতে পারে এবং ঘৃণা না করে। 
যদি পাত্রের সব জিনিষ খাও তাহলে তা মুছে পরিষ্কার করে দাও। 

অলি গলিতে এবং বাজারে খাওয়া নিষেধ এবং চলাফেরা অবস্থায় বা 
দাড়িয়ে ও কিছু খাওয়া উচিৎ নয়। যখন কয়েকজন মানুষের সাথে একত্রে খেতে 
বস তখন অন্যদের খাদ্যের প্রতি তাকায়ো না। যে জিনিষ তোমার সামনে রাখা 
খাকে তাই খাও। যদি তুমি কারো ঘরে গিয়ে পড় আর সে খানা খেতে থাকে 
তাহলে বিনা প্রয়োজনে তার পাশে দাড়ান বা বসা উচিৎ নয়। সে খানা খেতে 
বললে আপত্তি পেশ কর। কিন্তু যেখানে কোন লৌকিকতা না থাকে সেখানে এর 
কোন প্রয়োজন নেই। | | 

আল্লাহ না করুন ! যদি তুমি অসুস্থ হয়ে যাও আর কোন জিনিষ তোমাকে 
খেতে নিষেধ করা হয় তাহলে উক্ত জিনিষকে কখনো খাবে না।। বাজারের 
মিষ্টি কোন কোন সময় খেলে তাতে অসুবিধা নেই । 
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রা অভ্যাস গড়া, ৫৩ ০০৮ নৈমিত্তিক রুটিন বানান 
7৯5 আগ্রহ, 7++০ মাড়ি, 14০ স্বর, ০ ধের, ৮1১ লোভ, লালসা। 


অনুবাদ ॥ কিন্তু অভ্যাস গড়া ও (রীতিমত) রুটিন বানান বড়ই দোষনীয় 
কথা । অধিকাংশ ছেলেরা মিষ্টি বেশ আগ্রহের সাথে খায় কিন্তু এতে দুধে দাতের 
বেশ ক্ষতি হয়। পোকা লেগে যায় এবং মাড়ি দূর্বল হয়ে যায় । 

তোমাদের খানা খাওয়ার সময় যদি কোন গরীব মানুষ তোমাদের কাছে 
এসে দেখতে লাগে আর লজ্জার কারণে চাইতে না পারে তাহেলে তোমরা 
তোমাদের খানার মধ্য হতে কিছু তাকে দিয়ে দাও । খাওয়ার সময় যদি 
রিনা রাদজানদ রাকা রিনার 

ত। | 

যখন তোমরা কীরো নিকট মেহমান হয়ে যাও আর তোমাদের ক্ষুধা লাগে 
তাহলে ধৈর্য ধর, খানা চেয়ো না। যে সময় দেয় সে সময় খাও । তোমাদের 
ছাড়া অন্য মেহমান বা তার সন্তানেরা খেতে থাকে তাহলে তাদের কাছে যেয়ো 
না। নতুবা তারা মনে মনে বলবে যে, এ ছেলে খাওয়ার লোভে এখানে 
এসেছে। 
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শব্দার্থ : /,৮৮ গ্রাস, পান পাত্র, «৯১ দাগ, :০) জীবন, বেচে থাকা, & 
ঘুমান, ০১১ স্মৃতি, মেধা, নিস্তেজ, ০-*- স্বভাব- প্রকৃতি, পে স্তুল, 
:০/০ জ্ঞানী, ১৫০ নির্ধারণ, (5 উত্তর, ১/*০ পশ্চিম, ০৫ -০/,$ কাৎ হয়ে, 
-১৭55/ উপুড়, )/$ 0 অসৃস্তিকর। | 

অনুবাদ ॥, পানি পান করতে হলে ডান হাতে পান কর এবং সর্বদা বসে পান 
কর। দাড়িয়ে পান করা মাকরূহ । খাওয়ার সময় পানি পান করতে হলে পানির 
পাত্র বা গ্রাস ডান হাতে নিয়ে এভাবে পান কর যাতে তার ফোটা না লাগে। 
খাওয়ার সময় বেশী পানি পান করা ভাল নয়, বরং ক্ষতি করে। 

ঘুমের আদবঃ মানুষের বেচে থাকার জন্য পানাহারের ন্যায় ঘুমান ও 
জরূরী। কিন্তু যেরূপ অধিক পানাহারের দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয় তদরূপ অধিক 
ঘুমানোর দ্বারা ও স্মৃতিশক্তি দূর্বল ও মেজায স্বভাব) নিস্তেজ হয়ে যায়। জ্ঞানীগণ 
দিনে রাতে বেশীর থেকে বেশী আট ঘন্টা এবং কমপক্ষে ছয় ঘন্টা ঘুমানোর 
জন্যে টির্ধারণ করেছেন। তার চেয়ে কম বা বেশী না ঘুমান উচিৎ। ঘুমানোর 
সময় মাথা উত্তর দিকে রাখ । পশ্চিম অর্থাৎ.কেবলার দিকে পা ছড়াবে না। কাৎ 
হয়ে ঘুমাও, চীৎ বা উপুড় হয়ে ঘুমান ভাল নয়। ঘুমের মধ্যে দাত কটমট করা ও 
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শব্দার্থ : ₹/৮ নাক ডাকা, ০.১ চেষ্টা, 47 বালিশ, ৮০ দোষ, (1: )৫ 
খাট, ০5, সেরে নেয়া, (55 ময়লা, ৮ আলস্য, ৪ কথাবার্তী | 


অনুবাদ ॥ অসস্থিকর শব্দে নাক ডাকা দোষের কথা । যদিও ঘুমের মধ্যে 
মানুষের খবর থাকে না কিন্ত তথাপি চেষ্টা করা উচিৎ যাতে এ কু-স্বভাব দূর 
হয়ে যায়৷ মাথার নীচে বালিশ উচু রাখলে এবং কম খেলে এ রোগ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে চলে যায়। 

দশ বার বছরের সন্তানদেরকে আলাদা শোয়ান উচিৎ এবং শোয়ার আগে 
জর্‌রী প্রয়োজন সেরে নেয়া একান্ত জররী। ঘুম খেকে উঠে পানি পান করা 
ক্ষতিকর । যখন ঘুম খেকে উঠ আগে হাত মুখ ধুয়ে ফেল। যাতে চোখের ময়লা 
এবং স্বভাবজাত আলস্য চলে যায় । 

কথাবার্তার আদবঃ জ্ঞানীদের নীতি এই যে, তারা বিনা প্রয়োজনে কথা 
বলেন না। যখন কোন কাজের কথা থাকে তখন বলেন । যখন কেউ তাদের 
কাছে কিছু জিজ্ঞেস করে তখন তার.জবাব দেন । দেখ! অধিকাংশ প্রাণী ভোরের 
সময় বনে- জঙ্গলে কেমন মধুর আওয়ায করে । 
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শব্দার্থ : ১০৪ রীতি, €& বাগান, 1১ 4০ বুঝা গেল, ০১1 আস্তে, 
১/০ ব্যাড, (০৪ বর্ষা, ১০০৮/০/, ডাকতে থাকে, গ্যা গ্যা করে, ১৮ আদর । 


অনুবাদ ॥ তা শুনে মন ভরে যায়। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময় চুপ করে 
থাকে । সব সময় শব্দ করতে থাকে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রাণী যাদের 
কোন জ্ঞান-বুঝ নেই তারা ও বেশী কথা বলা (শব্দ করা) কে খারাপ জানে এবং 
বেশী বক বক করে না। তোমরা তো মানুষ । তাদের চাইতে বেশী জ্ঞান রাখ । 
কাজেই তোমাদের ও উচিৎ যে, বেশী কথা বলবে না । বিনা প্রয়োজনে কথা 
বলবে না, আর যখন বলবে আস্তে বলবে। 

দেখ! ব্যাঙ বর্ষাকালে যখন পানির তীরে বসে রাত দিন ডাকতে থাকে এবং 
সমস্ত জঙ্গল মাথায় উঠিয়ে নেয়। তথন তাদের শব্দ কেমন খারাপ মনে হয়। 
তদরূপ যে সব মানুষ উচ্চ স্বরে কথা বলে এবং সব সময় বকবক করতে থাকে 
কোন মানুষে তাকে ভাল জানে না এবং এ ধরণের ছেলেকে কেউ আদর করে 
না। 
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শব।্থ : (| এঁক্য, একতা, 4০4 গম্ডগোল কর না, ১) পরস্পরে, 
০৯ (০৩৮৮ ঘেউ ঘেউ করে, 55951 অন্যদের) পরিচয়, ৮০৪ পিঁপড়া, 
(১; সেখানে । 

অনুবাদ ॥ এক্যঃ বাড়ীতে ভাই বোনের সাথে, মাদ্রাসায় ছেলেদের সাথে 
কখনো গণ্ডগোল কর না। পরম্পরে ঝগড়া বিবাদ করা খুবই খারাপ কথা। 
দেখনা ! যখন এক কুকুর কোথাও অন্য কুকুর দেখতে পায় তার ওপর ঘেউ 
ঘেউ করতে থাকে । তার সাথে ঝগড়া করলে তখন কেমন খারাপদেখায় । 
সুতরাং যে দু'জন মানুষ পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করে তাদেরকে কুকুরের চেয়ে 
খারাপ মনে করা হয়। কেননা কুকুরের তো ভাল মন্দের পরিচয় নেই, আর 
মানুষ সব কিছু বুঝে । 

অধিকাংশ ছেলেরা পানাহারের এবং পরার জিনিষ নিয়ে পরস্পরে কলহ 
করে । এমনটা আদৌ উচিৎ নয়। যখন ঘরে কোন জিনিষ মিলে তখন ভাই 
বোনদের সাথে মিলে খেয়ে নাও। 

দেখ! পিঁপড়াদের মধ্যে কেমন উত্তম অভ্যাস রয়েছে । এক পিঁপড়া যদি 
পানাহারের কোন জিনিষ পায় তাহলে সবাইকে খবর দেয়। তারপর সবাই 
সেখানে আসে । যা কিছু পায় 
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শব্দার্থ : 5৫ অবশিষ্ট, ০৮৮ ০৮১) বসবাস করে, 20 ০৮ ঝগড়া বিবাদ 
করবে, ০৮ কাকদের, ৮5/ একতা, ৮৯ ০৮০৮৪ হৈ চৈ করে? তত 
ঠোকর, 2১ 0% ০৪ প্রয়োজন দেন দেয়, /১-.১ সমবেদনা । | 

অনুবাদ ॥ সকলে মিলে মিশে খেয়ে নেয়। এভাবে আরামের জায়গা পেলে 
তাহলেও সবাই সেখানে এসে থাকে । বড়ই লজ্জার কথা যে, পিপড়ারা তো 
পরস্পররে এমন একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে আর মানুষের সন্তান একে অন্যের সাথে 


কলহ বিবাদ করবে। 
প্রত্যেক মানুষের উচিৎ যে, সে সবার সাথে একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে । 


একজনের কোন দুঃখ-কষ্ট হলে অন্যজনে তার সাহায্য করবে । 

লক্ষ কর ! কাকদের মধ্যে কেমন একতা রয়েছে । যখন কোন কাকের ওপর 
কোন বিপদ আসে তখন তার একটিমাত্র আওয়াজে শত শত কাক তার 
সাহায্যের জন্যে এসে যায় এবং এমন কোলাহল করে যে, শত্রুকে অস্থির করে 
দেয়। সন্ভব হলে ঠোকরও মারে । মোটকথা একে অন্যের সাহায্যের জন্যে যা 
কিছু প্রয়োজন পড়ে তা করে। তাতে কোন ঘাটতি করে না। কতইনা 
পরিতাপের বিষয় যে, তাদের মধ্যে এমন একতা, এমন সহমর্মিতা থাকবে, আর 
মানুষের মধ্যে এ উত্তম স্বভাব থাকবে না । 
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পদ্যাংশ 
শব্দার্থ : /-&. শৃংখলা, পদ্য, --. প্রশংসা, ৯০ অংশীদার, 1:51 শুরু, (০ 
শেষ, 1... সদা সর্বদা, ৭১৯, এ পরিমান, 5/) 5 ৮৫ দিবা-নিশি । 


অনুবাদ ॥ আল্লাহর প্রশংসাঃ ১. আল্লাহ এক, কেউ তার সমকক্ষ নয় + 
কোন কাজে কেউ তার অংশীদার নয় । ২. তার কোন শুরু ও শেষ নেই + সদা 
আছেন এবং থাকবেনও সদা । ৩. তিনিই বানিয়েছেন সমগ্র বিশ্ব + এ চন্দ্র সূর্য 
এবং যমীন আসমান সবই । ৪. আমাদেরকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন + 
যা কিছু আমাদের প্রয়োজন ছিল সবই দান করেছেন। ৫. আমাদের এ পরিমাণ 
নে'আমত দান করেছেন + যা আমরা কখনো ভুলতে পারব না। ৬. আমাদের 
ওপর জরূরী যে, আমরা তার ইবাদত করব + দিবা নিশি তার গযব থেকে ভয় 
করব । 


০৩৯৮৪৪৩৪৪৩৩র০০৪৩৩০৪৪৪৩৪৪৪৩৪৩৪৪৪০৩৪৪০০৩৩০৪৯৪৩৪৪৩০৪০৪৩০৮৩৯০৯৮০৪৪৪৩৫৮৪৩৪৪৫৬৪৩০৪০৪৪৩৫৪৪৩৪৪৫০৮৪৩৮০০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪১৩৪০৪৪৪৩০৮৫৪৪৪৩৬৩৪০০৪০৪৪৫৪৪৪১৪৪৪৪৩৪৪৩৯৬০১৩৪৪০৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪। 


১১8/-7 ৮১৮৭, ৯১৯১) 


₹৯ ৯ 


254৫ এরা ডা ৩৫৮৮ 
১৮১০১৪1০১৩৯ রর 21 
1০) | - ৮ 9.১: (64০৮১ 


৪ / 
2৮০) 8১/ 


্ ০০১৮৩ 1৮৮০ 
//৮%5802-5 


শব্দার্থ : ২.» বন্ধু, _৯ (০৮৫ পাঠায়, "৮০ শতিঃ ৮৮১৪ 95 আন্রহ- 
উদ্দীপনা, )৯/| ২» সুষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ, +৮০// ৮৪ নব রবি, ভোরের সুষ, /০, 
আয়না, ৮ *৮ আলোকময় চন্দ্র, :৮// -,) মহান প্রতিপালক, ৮৮৪৫ সময়, 5 
7৮ মুখাক্ষৌহীন , বিমুখ । 


অনুবাদ ॥ আল্লাহর রাসূলের ওপর দরূদঃ ১. হে মুমিনগণ! হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তফা (সা) এর ওপর দরূদ পাঠ কর + আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ (সা) এর ওপর 
দরূদ। ২. পবিত্র কুরআনে এটা আল্লাহর নির্দেশ + যে, সর্বশেষ নবীর ওপর দরূদ 
পড়। ৩. আল্লাহ শত আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে প্রেরণ করেন + দিবানিশি মানবফুল 
সেরার ওপর দরূদ। ৪. ফেরেশ্তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে যে, + 
তোমরা আমার প্রিয় নবীর ওপর দরূদ পাঠ কর। ৫. হৃদয় দর্পণকে জ্যোতির্ময় 
চন্দ্রে পরিণত কর + মহান প্রতিপালকের নূরের ওপর দরূদ পাঠ কর। 

সময়মত নামায পড়ঃ ১. হে মুসলিমগণ! একটু অন্তর দ্বারা শুন + সময়মত 
নিজ নামাজ আদায় করে নাও। ২. যে মুহুর্তে নামাযের সময় এস যায় + 
আল্লাহর স্মরণ থেকে কখনো উদাসীন হয়ো না। 


1১| ৬ 79/৯ 
/০4%%-9%1 


৬4১ 5১/১ 4 তে ১০৮১৫, 
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৬১ ০১৯০)14- ৮6 
৩০৮০৮০০1৩৫ 


1৮৮০ // [১5৮০ 
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শব্দার্থ : 2:0সরতে, কাযা হতে, ৮) কখনো, ৮4১ ০ অন্তর হাজির 
রেখে, 95; নিদর্শন, ৪ মর্যাদা, সম্মান, ০/ অন্ধকার, ০ এ 
২সাভ গ্যবান, লি এ ক্রুটি, )), অবশ্যই, ১৯০ খুটি, সও, 


অনুবাদ ৩.ওয়াক্তকে কনো বিল হতে দিয়ো না 7 সে সময় পাৰ 
কাজ কর্ম ছেড়ে দাও । ৪. ফজর, যোহর, আছর এবং মাগরিব ও ঈশা + 
একাগ্রচিত্তে যেন পাঁচো নামায আদায় হয়। ৫. মস্তক অবনত করা হল 
ইসলামের নিদর্শন + মর্যাদা সবচেয়ে বেশী এ কাজের । ৬. আত্মার অন্ধকারকে 
নামাযে দূরীভূত করে + ঈমানের নূর অন্তরে পূর্ণ করে নামাযে । ৭. যদি 
তোমরা সকল নামায আদায় কর + ক্ষমা করে দিবেন আলাহ তোমাদের সকল 
গোনাহ । ৮. ভাগ্যবান তার চেয়ে বেশী আর কে আছে + পাচ ওয়াক্ত নামায যে 
সময় মত পড়ে । ৯. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যার ক্রুটি নেই + আন্রাহর রহমত 
অবশ্যই তার ওপর অবতীর্ণ হবে । ১০. জেনে রেখ ! এই নামায হল ধর্মের স্তন 
+ ধর্মের ছাদের ভারত এর ওপর রাখা. রয়েছে। ১১. যে কেউ ধর্মের এ স্তন্তকে 
+ অটল অবিচল রাখল -হে মুমিনগণ! ১২. সে অটল রাখল মজবুত দ্বীনকে + 
আল্লাহর রহমত অবশ্যই তার সঙ্গি হল। 


এরা 
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৮% ০৪ 
টনি ৮& ৯ ৯ * 
০১/০৪৪4০৯৮ 
৮১৮/-১1414১ 
০৮৬ শি 4৮1 :৮:449, 
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শব্দার্থ : (৮ পরিব্রান, মুক্তি, ১০ প্রকাশ্যে, স্পষ্টরূপে, €৮৪ কমন যেন, 
:১১$ বিধ্বস্ত বা ধ্বংস করে দিল, */)১ আবশ্যক, জরূরী, (০: 
উৎসাহী উদথীব, 1০ শ্রেষ্ঠ মানব, ৮৮ অনুসরনকারী, ৮3 আকৃতি, প্রকার 
অর্থে, ১০ অপেক্ষমান, 3৯৫ আগ্রহ, ০%:5/ ওয়াস্তে, জন্যে । 

অনুবাদ ॥ ১৩. আর যে নিজের থেকে নামায ত্যাগ করল + সে কিভাবে 
মুক্তির পথ পাবেঃ ১৪. যে প্রকাশ্যে এ স্তম্তকে ভেঙে ফেলল + সে কেমন যেন 
দ্বীনের স্তম্তকে বিধ্বস্ত করল। ১৫. জেনে বুঝে যে নামায ছেড়ে দিল + তাকে 
মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহ দোযখে নিক্ষেপ করবেন । ১৬. অতএব হে মুমিনগণ! 
এখন তোমাদের আবশ্যক যে,+ আল্লাহর ফরযকে কখনো তরক করবে না। 

চার ব্যক্তির জন্যে বেহেশ্ত খুবই উদগ্রীব থাকে 8 ১. লক্ষ কর! এভাবে 
বর্ণনা করেছেন + মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত রাসূল (সা) স্পষ্টরূপে । ২. ইসলাম্মের 
অনুসারী প্রত্যেকের অন্তরে এ কথা থাকে যে, + কিভাবে আমার বেহেশ্ত 
মিলবে । ৩. আর স্বয়ং বেহেশ্ত চার ব্যক্তির জন্যে + রাত দিন উৎসাহের সাথে 
অপেক্ষমান খাকে। ৪. প্রথম এ ব্যক্তি যে, অন্ন দান করে + পেট ভরে কোন 
'চুধার্তকে আল্লাহর ওয়াস্তে । 
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2১4৫ ০৮৮০৫ 445 (৮1১৯:৮৮9 
শব্দার্থ : ০ শত, 5৮৮ সততা, (০ পরিষ্কার, নিঙ্লুষ (মনে) ১০০ 


প্রেমিকগণ, ৮...» সমকক্ষ, ৫, বড়, ০, লালন পালন, :/,১) বিষাক্ত, 
০৯ দ্রুত, 7১ কখনো, ১557 5 অনিচ্ছায়, ./ » নবজাত সন্তান । 


অনুবাদ ॥ ৫. দ্বিতীয় এ ব্যক্তি যে, আগ্রহভরে বন্ত্র পরিধান করায় + 
বন্ত্রহীনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে । ৬. তৃতীয় যে ব্যক্তি রোযা রাখল + রমযান 
মাসে শত সততা ও নিষ্ঠার সাথে । ৭. আর চতুর্থ হল যে ব্যক্তি বুরআন পড়ে + 
একনিষ্ঠ মনে, হে আন্রাহপ্রেমিক নেককার বান্দাগণ! 

মাতাপিতার খেদমত কর ৪ ১. মাতা পিতার খেদমত করা আবশ্যক, + 
বৎসগণ! এর মধ্যে কোন ক্রুটি করবে না। ২. মর্যাদার দিক দিয়ে কেউ তাদের 
সমকক্ষ নয় + তাদের থেকে বড়ও কেউ নেই। ৩. তোমাদের মধ্যে যখন 
বোধ-শক্তি কিছুই ছিল না + তারা তোমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন । ৪. রাত 
দিন তাদের এ খেয়াল রয়েছে যে, + সদা আমাদের আদরের সন্তান যেন সুখে . 
থাকে । ৫. তারা নিজেরা কষ্ট ভোগ করে + কিন্তু তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট থেকে 
রক্ষা করতে থাকেন। 


$3:0215011555 রানার রা রারাাাররারা রা ৮১ 
৯৮/০০/০৮৮৫] 1৮৮ (44৯০ 
গপি৩/4 রি ০১5 //-5৮% 
৬ 17৫44 ভি ৬ শা? 


৮৮ ্ 69//104 


৬১ ্ট পি এ 


4 4 /& 4/57-15 


1০৮ ভি 
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১০৩ (৪৫ ০১ ০ 770৮405% পা 
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শব্দার্থ : 15 উৎসর্গ, (০৮ আদর, যত তব, 14, বিষন্ন, চিন্তিত, 4৮» হাসিল, 
($) & বিশ্বস্ত;দায়িতব পালনকারী, টা 


অনুবাদ ॥ ৬. মোটকথা তারা সব সময় তোমাদের ওপর জীবন উৎস 
থাকেন + পিতামাতার মায়া-মমতা সুপ্রসিদ্ধ ।৭. তোমাদের কোন কষ্ট হলে 
তারা পেরেশান হয়ে যান + তোমাদের আনন্দে তারা আনন্দিত হন। ৮. এত 
ভালবাসা তোমাদের প্রতি যাদের + তোমাদের ওপর ওয়াজিব যে, তোমরাও 
তাদেরকে খুশী রাখবে । ৮. তোমরা যা কিছু কর তাদের কাছে বলবে + 
তাদেরকে কখনো অসস্তুষ্ট করবে না, ৯. আল্লাহ তা'আলা বার বার এ কথা 
বলেছেন + তার হুকুমের ওপর চলবে সকল দ্বীনদার । ১০. যে মাতাপিতাকে 
সদা সন্তুষ্ট রাখবে + তার জন্যে বেহেশতের দরজা খোলা রয়েছে। 

উত্তাদের হক ৪ ১. হে বিশ্বস্ত!"মাতাপিতার পরে রয়েছে + সবচেয়ে বেশী 
উ্তাদের হক। ২. তিনি তোমার অন্তরকে ঠিক করেন + তোমাদেরকে চালাক 
ও চতুর বানান। ৩. যতটুকু সম্ভব তার সম্মান কর + মনে প্রাণে তার সেরা 
কর। 


উদুর্কী দোছরী কিতাব_ ৬ 
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শব্দার্থ : +/ 4; লঙ্ঘন করনা, 8 টু লালন করবে সত পা, 
যার খেদমত করা হয়, ১/০ প্রতারক, ধোকাবাজ, ৮ -« দুশ্রিত্রবান, ০ 
যোগ্য, ০৮৮৮ অবাধ্যঃ ০৫৮৪ দুষ্ট, 517৮ যোগ্য ০১০1১ ধার্মিক বান্দাগণ, 
০০০ সংস্পর্শ, ০, সম্পূর্ণ, ০:০০/5/ অনুতাপ, লজ্জা । 


অনুবাদ ॥ ৪. তীর নির্দেশ কখনো অমান্য কর না + সর্বদা তাকে রাজী খুশী 
রাখ। ৫. উস্তাদের খেদমতে কখনো বিরক্ত হবে না + তাহলেই তোমার 
ইলমের দৌলত হাসিল হবে । ৬. যদি তুমি তার খেদমতৈর হক আদায় কর + 
তাহলে খাদেম থেকে মাখদূমে (সেবার পাত্রে) পরিণত হবে। 

দুষ্টদের সাথে মিশবে নাঃ ১. যে মানুষ ধোকাবাজ. ও অহংকারী হয় + 
তার সাথে কখনো বন্ধুত্‌ রেখ না, ২. তার সাথে তুমি মিশো না যে কু পথের 
পথিক + চাই সে যতই যোগ্য হোক না কেন। ৩. যে অবাধ্য, দুষ্ট ও কু 
চরিত্রের হয় + বন্ধৃত্রে যোগ্য হতে পারে সেকি করে? ৪. জগতে সে 
ভালবাসার যোগ্য নয় + অনেক দূরে থাকে তার থেকে দ্বীনদার ব্যক্তিগণ । 
৫.যদি তাদের সংস্পর্শে কখনো যাও তোমরা + তাহলে অবশ্যই অনুতপ্ত হবে 
তোমরা । 
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শব্দার্থ : ০১০ অভ্যাস, ১(-০/ অবলম্বন, ১ ইহ্ববেগাজ ধর্তব্য, ৪ 
তুচ্ছ, ০ ছোট, »+৮বড়, ৭.০ মিথুক, ০৮) ক্ষতি, ৮14 সব সময়, ০৮+ 
কথা, ৫ উপকারী, (/ জ্ঞানী, )/৯১ কঠিন, 1১০৪ অনর্থ। 


অনুবাদ ॥ মিথ্যা বল নাঃ ১. আল্লাহ তার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবেন না + 
যার মিথ্যা বলার কু অভ্যাস হবে । ২. যে মিথ্যা অবলম্বন করে + তার সামান্য 
ও গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। ৩. তার কোন সম্মান থাকবে না, সে তুচ্ছ গণ্য 
হবে+ ছোট বড় সবাই তার থেকে দূরে থাকবে । ৪. কখনো মিথ্যা বল না, 
মিয়া! + তাতে কোন উপকার নেই, বরং শুধুই ক্ষতি । 

কথা বলার আদবঃ ১. সব সময় ভেবে চিন্তে কথা বলবে + তোমার কথা 
যেন খাছ আ“ম সবার জন্যে উপকারী হয়। ২. হয়ত তার দ্বারা তোমার নিজের 
উপকার হবে + অথবা জনসাধারণের উপকার লাভ হবে । ৩. আর জ্ঞানীরাও'এ 
কথাকে গ্রহণ করেন + যা অহেতুক, কঠিন ও বেহুদা না হয়। ৪. যবান থেকে 
বেহুদা কথা বের করবে না, কু কথার প্রতি সব সময় ঘৃণা রাখবে । 
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শব্দার্থ : £৮০১ মগজ,১(.হ--/ জিজ্ঞাসা, ১/$| স্পষ্ট, /, রহস্য, ০৫০ 
স্পষ্ট, ১৮-১/ সন্তুষ্ট, ৮ (৫ বিবেকবান, 2+১/* ভদ্র, -০ ০১০২৮ সৌভাগ্যবান, 
৯০০ অক্ষম, দুর্বল, 525573 অধীনস্ত, /-* অত্যাচার | 


অনুবাদ ॥ ৫. বকবক করে সব সময় সবার দেমাগ নষ্ট কর না + এমন 
কথা বল যেন সবাই আনন্দিত থাকে । ৬. যখন তোমার কাছে কোন কথা 
জিঞ্জেস করা হয় + তখন খুব স্পষ্ট করে উত্তর দিবে । ৭. কান তোমার দুইটা, 
আর যবান হল একটা + এর দ্বারা এই রহস্যই পরিষ্কার বুঝা যায় । ৮. অর্থাৎ 
যখন দুইটা কথা তোমার কানে আসবে + তখন একবার তোমার যবান নাড়বে। 
৯. কথা আস্তে বল সব সময় + যাতে আম খাস সবাই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট 
থাকে । ১০. হে সুবোধ ছেলে! এমন আস্তে কথা বল না + যা কেউ শুনতে না 
পায়। হে প্রিয়! ১১. হে জদ্র ছেলে! বড়দেরকে সালাম কর + তাহলে তুমি 
সৌভাগ্যবান ও সুনামের অধিকারী হবে। 
দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার কর নাঃ ১. অধিনস্তদের প্রতি জুলুম অত্যাচার 
কর না+ বরং খেদমত কর শত দয়া- অনুগ্রহের সাথে । ২. তাদের সাথে যখন 
কঠোরতা অবলম্বন করবে + একদিন অবশ্যই তোমার শক্তি শেষ হয়ে যাবে । 
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শব্দার্থ : ৫4 নষ্ট কর না, ০/,/ সম্পদ, (£ স্থায়ী, (5 ধ্বংস, (০ ভাগ্য, 
/3 সত্তা, ৮৮০ উচিৎ, -£,০ প্রসংসা, গৃণ-গান,৮/১১ সবার কাছে প্রিয় । 

অনুবাদ ॥ ৩. পার্থিব সম্পদ দ্বারা কখনো ফুলে যেয়ো না + তা দেখে মনে 
গর্বিত হয়ো না। ৪. পাচ দিনের জন্যে তোমার এ সব দৌলত + তার ধান্দায় 
তুমি তোমার জীবন নষ্ট কর না। ৫. পূর্ববর্তীদের দিকে তাকাও, তাদের সম্পদ 
থাকে নি + তোমার নিকটও কখনো স্থায়ী থাকবে না। ৬.যদি চিরদিনের জন্যে 
তাদের কাছে সব থাকত + কিভাবে তোমার হাতে সে সব আসত? ৭. এ সম্পদ 
ও জীবন কবে স্থায়ী হবে + সব ধংসশীল, সব অস্থায়ী, সবই ফানা.। ৮. সবার 
জন্যে খোদায়ী সিদ্ধান্ত বিদ্যমান রয়েছে + স্থায়িত্‌ কেবল রব্বুল আলামীন 
সত্বার জন্যেই । ৯. এ কারণে সকল মানুষের উচিৎ + যে, জীবন দিবে তবুও 
ঈমান দিবে না। 

পরিচ্ছন্নতার গুণ-গানঃ ১. পরিচ্ছন্নতা জগতে এক আজব জিনিষ + 
পরিচ্ছন্নতার চাইতে জগতে উত্তম কোন জিনিষ নেই । ২. পরিচ্ছন্নতার দ্বারা তুমি 
সবার হৃদয়ে প্রিয় হবে + পরিচ্ছত্রতার দ্বারা তোমার জ্ঞান আসবে । 
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| জর 2 ব্হিল ,৪১)-৯ সমবেদনা, সহিত] ৮৮১০১ স্বদেশী, 
১৮ /১/ দেশবাসী,-&০/ মজা, ৮.০ দারিদ্রতা, ০৮৪ অথগামী,৮-৮ পশ্চাদগামী, 
হতভাগা, ১৪১৯০ বিপদ্স্ত, ০112৮ সাতার, 1 পার কর, বাচাও । 


অনুবাদ ॥ ৩. পরিচ্ছন্নতা তোমাকে সুস্থ রাখবে + রাতদিন সর্বদা উদ্দমী ও 
কর্মোক্ষম থাকবে । ৪. পোশাক,-ঘর, বিছানা ও. শরীরকে + সব সময় খুব 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ । ... 

সমবেদনার কথা ৪.১. নিঃশ্চিন্তে বসে আছ কেন হে দেশবাসী! দেশবাসীর 
বন্ধু হও। ২. যদি পুরুষ হয়ে থাক তাহলে কারো কাজে এসো + অন্যথায় 
খানাপিনা করে চলে যাও.। ৩. যখন জীবনের কোন মজা ভোগ কর + তখন 
দুঃখিত ভাইদের কথা স্মরণ কর। ৪. খাইলে আগে তাঁদের খবর নাও + যাদের 
ওপর দারিদ্রের বালা-মসিবত পড়ে রয়েছে। ৫: নিজে পরিধান করলে আগে: 
ভাইদেরকে পরিধান করাও .+.-কেননা তোমাদের পরিত্যাক্ত পৌশাকই তাদের 
শোভা বর্ধনকারী। ৬.. হে অগ্রপথ্িকেরা ! পশ্চাদগামীদেরকে স্মরণ কর + হে 
আনন্দিতরা! দুঃখিতদেরকে খুশী কর। ৭. হে সচেতনরা! উদাসীনদেরকে 
জাগ্রত কর + হে সাতারুরা! ডুবন্তদেরকে উদ্ধার কর। ৮. যদি তোমাদের 
চোখ- কান থেকে থাকে + তাহলে অন্ধ-বধিরদের খবর নাও । 
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শব্দার্থ : [টু সহজ, ০২৭ সুস্থতা, 54 দূরকর, 08. দৃষ্টি ০১১ 
লাঞ্জনা, ২০ শিল্প কার্য, বিজ্ঞান, -. রূপা, )/)সোনা |, 


অনুবাদ ॥ ৯. তোমাদের যদি হাত- পাঁথেকে থাকে 7 তাহলে লেবড়াও 
খোড়াদেরকে কিছু ঠেস দাও। ১০. সুস্কৃতার.কৃতজ্ঞতা কি বল দেখি? + অসুস্থ. 
ভাইদের কষ্ট লাঘব করা। ১১. সরাইকে সু নজরে দেখ! + সবাইকে চোখের 
মণি বুঝ । ১২. যদি ইয্যতের সাথে থাকতে চাও + তাহলে অপর ভাইদেরকে 
লাঞ্ছনা থেকে বের করে আন'। ১৩. তাদের ইয্যতই তোমার ইয্যত + আর 
তাদের অপমান তোমারই অপমান । ১৪. যদি জাতির সম্মান কাম্য হয়.+ গিয়ে 
তাদের মধ্যে জ্ঞান- গরিমার প্রসার ঘটাও। ১৫. জাতির . সম্মান.. এখন 
জ্ঞান-গরিমার মধ্যে + বিদ্যার মাধ্যমে অথবা ধন সম্পদের মধ্যে । ১৬: সে দিন 
বেশী দূরে নয় যে, জ্ঞানহীনরা ভিক্ষা পর্যন্ত পাবে না। 

এক সময়ে এক কাজঃ ১. কাজের সময় রাজ.ভাল + আর খেলার সময় 


খেলা ভাল । ২. যখন কাজের সময় হয় তখন কাজ কর+হুলে ও খেলার নাম 
শিয়ো না 
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অনুবাদ ॥ ৩. হ্যা! খেলার সময় খুব খেল + লাফাও ঝাপাও যাতে বিজয় 
ছিনিয়ে আনতে পার। ৪. সৃখী থাকার এটাই উপায় + প্রতি বিষয়ে যোগ্যতা 
চাই। ৫. সাহস হারিয়ো না আল্লাহর ওপর ভরসা কর + অন্যের সাহায্য খোজ 
কর না। ৬. নিজ সামর্থ অনুযায়ী কাজ কর + কাজ কঠিন হলে তাতে ভয় পাবে 
না। ৭. যা কিছু হবে তা নিজ বাহু বলে হবে + অন্যের অনুগ্রহের কি প্রয়োজন 
আছে? ৮. কাজ অসমাপ্ত ছেড় না + বেকার তা যা পূর্ণ হয় না। ৯. সব সময়ে 
একই কাজ + উত্তমরূপে তা সম্পন্ন হতে পারে । ১০. যখন এক কাজের মধ্যে 
আর কজ শুরু হয়ে যায়+তখন উভয়টির মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। ১১. 
টির লনরিগানিগ রানির পা রনী 

প্রাথণাঃ 
১. মোদের মিনতি এই ওহে মোর খোদা+ইসলামের বাণী যেন থাকে উচু সদা। 
২. দান কর সকলেরে হেদায়েতের নূর + গোমরাহীর অমানিশা হয়ে যাক দূর 
৩. তোমার বান্দা তোমার বিধানের ওপর+চলে যেন সদা আর রাখে মনে ডর। 


